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প্রকাশকের কথা 


বাঙলা ভাষায় নাট্যতত্ব সম্পর্কে মোটামুটি আলোচন! হলেও, নাটকের 
ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থের খুবই অভাব । মঞ্চের দৃশ্য সজ্জা, 
আলোক সম্পাত, চরিত্রের অক্পরচন! অর্থাৎ মেক-আপ এবং সাজ-পোধাক ব 
কন্টিউম সম্পর্কে যা কিছু গ্রন্থ তা পাশ্চাত্য ভাষাতেই লেখা । আমাদের মাতৃ 
ভাষায় এই ধরণের কোন গ্রস্থই নেই। অথচ নাটক প্রযোজনা সম্পর্কে 
আমাদের মঞ্চেও যে কিছু গবেষণা হচ্ছেনা তা নয়; ছঃখের বিষয় সেই সব 
পরীক্ষা মঞ্চের মধে)ই সীমাবদ্ধ, সেগুলির রীতি-নীতি সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচিত 
হচ্ছে না, যার ফলে পরবর্তীকালের কাছে সেই সব প্রযোজনার কিছু 
স্থৃতি ও কিংবদস্তী ছাড়] আর কিছুই থাকে না। 

কিছুকাল আগে আমরা নাটকের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ডঃ বিভূতি 
মুখোপাধ্যায় রচিত “অভিনয় £ প্রযোজন] : পরিচালন] ১ এবং “মহলা ও মঞ্চ” 
নামে ছুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলাম। বর্তমানের -এই নাট্য প্রয়োগ শিল্প 
গ্রন্থমালার পরিবল্পন! সেই প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বে আমরা থিয়েটারের 
মেক-আপ? সেট, লাইট, সাউণ্ড ও কস্টিউম সম্পর্কে পর পর গ্রন্থ প্রকাশের 
পণ্রকল্পনা করেছি । বর্তমান মেক-আপ বিষয়ক গ্রন্থটি তারই প্রথম ফসল। 
ধন্তবাদ জানাই ব্তমান গ্রস্থমালার সম্পাদক ভঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়কে । 
তিনি যে শুধু একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক এবং নাট) কলাবিদ তাই নয়, আধুনিক 
নব নাটয আন্দোলনের অন্ততম অষ্টা বিজন ভট্টাচার্যের খনিষ্ঠ সহযোগী এবং 
নাট্যকার ও শক্তিমীন অভিনেতা হিসেবে স্থুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের এই 
প্রচেষ্টায় তিনি যে সানন্দে সহযোগী হয়েছেন, তার জন্ত তাকে আমরা 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এ * ধন্যবাদ জানাই, 'বর্ঠিমান গ্রস্থের লেখক রঞ্জিত 
কুমার মিত্রকে । এই গ্রস্থমাল! যদি নাট্য রস পিপাস্সি পাঠক ও নাট্য কর্মীদের 
সাষান্ততম কাজেও লাগে তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো । 


ভূমিক! 


রবীজ্রভারতী বিশ্ববিস্তালয়ের, নাট্য বিভাগের শিক্ষক শ্রী রঞ্জিত কৃমার 
মিত্র বয়সে তরুণ হলেও অঙ্গরচনা অর্থাৎ মেক-আপের একজন দক্ষ শিল্পী। তার 
দক্ষতার প্রথম পরিচয় পাই নাট্যাচার্য বিজন ভট্টাচার্য রচিত ওপরিচাপিত 'আজ 
বসন্ত” নাটকের অঙ্গরচনা প্রলঙ্গে। এঁনাটকে আমি একটি বৃদ্ধ জঙ্গ সাছেবের 
ভূমিকার অভিনয় করেছিলাম, চরিত্রটিকে লাঁজাবার দাকিত্ব ছিল শ্রী মিত্রের। 
তিনি থে শুধু নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে সেই দাপ্সিত্ব পালন করেছিলেন তা 
নযু, যে ভাবে চরিত্রটির অস্তনিহিত র্ূপলত্যটি অঙ্গর5নায় আভ্তাসিত করেছিলেন 
তা সত্যই প্রশংলার্ঘ। মেক-আপ বা অঙ্গরচনা নাট্য প্রযোজনার একটি মতি 
আবশ্তুকীর় অঙ্গ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি প্রতি তেমন 
কোন গুরুত্ব আরোপিত হয় না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর 
কথ| বাদ দিলে এই ব্যাপারে তধাকধিত অপটু পটুত্বের 'প্রাধান্তই অথিক। 
এদের অগ্িত জ্ঞান যে উপেক্ষার বস্ত তা নয়, কিন্তু নাটয আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে এই জ্ঞান, নিত্য নৃতন পরীক্ষা নিরীক্ষার কার্ছে লাগানো বায় 
না; তাতে নানা ধরণের বিদ্ব স্থষ্ট হতে পারে, যার অন্যতম হলো! দৃষ্টি তক্গীর 
বাধা । মেক-মাঁপ কর। মানে তো মুখে খানিকট। বুঙ মাখা নয় বা মঞ্চের 
উজ্জল বৈছু)তিক আলোয় 'আমি যেমন দেখতে তার থেকে আরো ভালো 
দেখাবার জন্তও নয়। যদিও এই শেষের ধারণাটা এখনও আমাদের অনেকের 
মধ্যে সুপ্রকট, আমর! বহু ক্ষেত্রেই সাজতে চাই, ভালো করে সাক্ষতে চাই; 
আবার কখনো কখনে৷ মেক-মাপ সম্পর্কে অনীহা প্রকাশেও কুন্ঠিত হই না। 
র& মাঁথবে! নাঃ ষেমন তেমন করে একটু পাউডার পাঁফ মুখে বুলিত্ধে নিলেই 
হয়ে যাবে, চুল, দাড়ি পরবে! না, ও মাঁথাত্র একটু পাউডার দিয়ে দিন মশায় 
ইত্যাদি বিচিত্র কথাবার্তা যমন আমরা বলে থাকি, তেমনি যাঁর; মেক- 
আপ ব অঙ্গরচন! শিল্পী, তারাও মাঝে মধ্যে ফরমায়েদী অঙ্গরচনার 


( ৬) 


পাইকারী প্রথা! চালু করে, নাট্য প্রযোজনার এই অতি প্রন্বোজনীয় অঙ্গটির 
গ্রতি বর্তব্য সমাপন করেন। শৈলেন গাজ,লী, শক্তি সেন, বসির আমেদ, 
প্রভৃতির মতো অঙ্গরচনাকানী শিল্পী অভিনেতার অবয়বে নাট্য চরিত্রের 
অস্তনিহিত রূপসত)টি ফুটিয়ে তুলতে কী প্রচণ্ড পরিশ্রম যে করেছেন, তা 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, আরো 
অনেকের কাছে, এই শ্রম সাধ্য প্রয়াসের অস্তরস্গ উত্তাপ পাইনি ; কী সাজবেন, 
ভিলেন ?*"ন] না রঙ মাথার দরকার নেই..ওহে, ওকে একটা আচিল দিয়ে 
দাও তো ; এবার কী ছিরে 1."*আরে আরে ঠোঁটে লিপন্টিক লাগাচ্ছেন কেন? 
এ হিরোর যে পঞ্চাশের ওপর বয়েস, বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী 
সর্দার, বিড়ি থেয়ে থেয়ে ঠোট লাল নয় কালচে হয়ে গেছে ? মুখের বর্ণ পদ্মবর্ণ 
নয়, তামাটে রোদে পোড়া, হস্থুর হাড় উচু, গাল বসা, চোখ ছোট, দৃষ্টিটাও 
ঈষৎ কর ) সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তবে যে বললেন হিরো! অর্থাৎ হিরো হলেই 
তার গায়ের রঙ হবে গৌর, গাল ফোলা, চোখ ভাসা ভাসা, দুটি আয়ত, 
ঠোট লাল, ইত্যাদি; ভিলেন হুলে হয় আচিল, নয় কাটা দাগ, কপালে অথবা 
গালে, অর্থাৎ সমত্ত ব্যাপারটাই একটা ফরমূলায় বাধা; এর সঙ্কে চরিত্রের মতো 
হয়ে ওঠ অথবা চরিত্রের অস্তশিহিত বূপসত্য আভাসিত করা, ইত্যাদি 
তাত্বিক ব্যাপারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন সম্পর্ক নেই ।. বলাবাহুল্য, উপযুক্ত 
দুিকোণের অভাবই এই গতানুগতিক পাইকারী প্রথার সি করেছে, এ বিষক্কে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের অগ্রণী হওয়৷ ছাড়! আর কী উপায় আছে জানি না। 

আসলে আমাদের দেশে নাটকের সাহিত; মূল্য নিয়ে যেপরিমাণ আলোচনা 
হয়েছে, নাটকের ব্যবহারিক দিক, অর্থাৎ নাঁট্যপ্রয়েগগে মেক-আপ, সেট, 
লাইট, ক স্টউম, ইত্যাদি প্রসঙ্গে তেমন কোন আলোচন! পর্যালোচন। হয়নি । 
ষ্যুরোপ থেকে এই ব্যবহারিক বিস্তা সম্পর্কে যে সব ওস্থ আমাদের দেশে এসে 
পৌছেছে, সেগুলিও ভুমুল্যতা হেতু, এবং অন্ত কিছু কারণেও আমাদের 
অধিকাংশের আয়ের বাইরেই থেকে যাচ্ছে, ফলে এই ব্যাপারে তথাকখিত 


(৭) 


পটুত্বের প্রচলনই অবশ্থস্তাবী হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভালো করে চোখ টানতে 
বা ত্র আ্াকতে জানলেই যে ভাল অঙ্গরচনাকারী শিল্পী হওয়। যায় না, 
কথাটা বিশেষভাবে প্মরণ রাখ| দরকার । অঙ্গরচনাকারী শিল্পীরও নাটকের 
কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ইত্যার্দি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল থাক! 
দরকার, দরকার রূস তত্ব সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জনের । নৈলে একটি নাটকের 
চরিত্রকে তিনি কখনই কেবলমাত্র ভালো করে সাজিয়ে, তার যথার্থ বসরূপটি 
ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, মেক-আপের উদ্দেশ 
।অভিনেতাকে ভালো করে সাজিয়ে মঞ্চে তোলা নয়, অভিনেতার অবন্বৰে 
নাটকীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব আরোপ করে, তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রসরূপটিকে 
দর্শকের সামনে বিমূর্ত করে তোল]। অর্থাং ট্রানসফরমেশন ৷ বল] বাহুল্য 
ব্যাপারটা সহজ সাধ্য নয়, এবং তথাকখিত পটুত্বের কাজও নয় এট! । 

অঙ্গরচনার এই গৃঢ়তম উদ্দেপ্ত যে ভারতীয় নাট] এঁতিহে অজ্ঞাত ছিল তা৷ 
নয়। কথাটা নতুন করে ঘারৌপ থেকে এদেশে রপ্তানী হয়েছে বলে, আমর! 
অকণ্মাৎ ব্যাপারটা সম্পর্কে নতুন করে কৌতুহলী হয়ে উঠেছি। নাটকের 
ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ষে সব ছোটখাট প্রবন্ধ ইদানীং আমাদের পত্র 
পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে পাশ্চাত্য গ্রস্থকারদদের মতামত ও 
উদ্ধৃতির বাহুল্য দেখে মনে হতে পারে যে. নাটকের এই ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে 
তারাই বুঝি আমাদের ভাবতে শুরু করালেন। কিন্তু সত্য তানয়। বহুষুগ 
আগে ভারতবর্ষে যে নাট্যশান্ত্র রচিত হয়েছিল (আনুমানিক ২-০--১৯৯ 
খৃঃ পৃঃ, তার প্রতি একটু বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে ষে, 
আমাদের নাট্যশান্ত্র, নাটকের তাবিক আলোচনার পুথি নয়, আসলে তা 
নাট্য প্রশ্নোগ বিছা; সম্পর্কিত শান্তর গ্রন্থ এবং সেই প্রয়োগ বিস্তার ব্যবহারিক 
দিকগুলির আলোচনায়, আমাদের শান্তার যে বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবমুখী 
মনন লীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা কোন অংশে উপেক্ষণীয় নয়। 

অঙ্গরচন! সম্পর্কে ( আহার অভিনয় গ্রসঙ্্ে ) নাট্যশান্ত্রকার বলেছেন, £ 
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আকৃতিস্ত্ত কর্তব্য ষস্ত গ্রকতিরাস্থিত। | 
যথা জন্তঃ স্বভাবং সং পরিতজ্যান্তদেছি কষ্‌ ॥ 
তশস্তভাবংহিভজনে দেহাস্তরমুপাশ্রিতঃ। 
বেষেণ বর্ণ কৈশ্চৈব চ্ছাদিত £ পুরুষস্তথা ॥ 
পরভাবং প্রবুরূতে যস্ত বেষং সমাশ্রিতঃ। 
দেব দানব গন্ধব ফক্ষরাক্ষলপন্নগাঃ ! 
(নাট;শান্ত্র ঃ তৃতীয়খও্ড £ ওরিয়েপ্টাল ইনছিটুট, বরোদা |) 
অর্থাং স্পইই দেখা যাচ্ছে যে, নাটযশান্ত্রকার, অঙ্গরচনা ষে অভিনেতাকে : 
নিজের ব্যক্তিত্ব থেকে সরে গিয়ে, একটি বিশেষ চরিত্রে তাকে উত্তরণের 
সাহায্য করে, সেই সত্যই প্রকাশ করেছেন, উপমান উপমেয়র সাহায্যে। 
দেহে রঙ প্রলিণ্ করার পর এবং সাজপোবাক গ্রহণ করার পর অভিনেতা 
নিজেকে অন্তচরিত্রে রূপান্তরিত করেন? ঠিক যেমন আম্মা তার দেহবাস 
ছেড়ে, অন্ত দেহে, অন্তরূপ ধারণ করে ( অথচ ম্বাম্মীর রূপ একই থাকে) তেমনি 
অভিনেতাও মেক-আপের মাধ্যমে (যদিও তিনি একই ব্যক্তি ), অন্যারেন্ী, 
অন্তরূপী হয়ে ওঠেন। 
অঙ্গরচন। যে, অভিনেতাকে কেবলমাত্র রূপান্তর গ্রহণে সাহায্য করে ত! 
নয়, তার মনস্তাত্বিক চিন্তা প্রবাহকেও (নিজেকে অন্যের রূপে ভাৰতে তার 
আচার আচরণ সমেত ) স্ু্টু পথে পরিচালিত করে। বলাবাহুল্য, আধুনিক 
পাশ্চাত্য চিন্তাও অঙ্গরচনার এই নিগুঢ উদ্দেগ্তকে অস্বীকার করে না এবং এই 
কথাটি যে, কেবলমাত্র আমর] ফারোপ থেকেই শিখেছি এমন কথা মনে ভাবারও 
কোন কারণ নেই। 
আমাদের নাটযশাস্্কার অঙ্গরচনার তাত্বিক উদ্দেপ্ত ব্যাখ্যা করেই স্্স্ত 
খাকেন নি, কী ভাবে সেই অঙ্গরচনা করতে হবে তারও বিস্তারিত বিবরণ 
গিম্বেছেন । এবং এই বর্ণনায় আমরা সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করি যে, অঙ্গরচনার 
উপাদান ছিসেবে রঙ, কৃত্রিম চুল, দাঁড়ি, গেফ, ইত্যাদি কোন কিছুর 


্ 
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ব্যবছারের প্রয়োজন ও গ্রক্রিয। তার আগোচরে থাকে ন্ি। প্রাচীন ভারত- 
বর্ষের নাট]াভিনয়ে, অঙ্গরচনার অন্ততম উপাদান হিলেবে রঙের ব্যবহার ছিল 
খুবই উল্লেখযোগ্য । রঙের যেমন মায়া সষ্টির ক্ষমতা আছে, তেমনি আছে তার 
প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি। বিভিন্ন রঙ. আমাদের মনের এপর যে বিভিন্ন গ্রভাৰ 
বিস্তার করে, অর্থাৎ বিভিন্ন রঙ আমাদের অবচেতন মনকে প্রভাবিত কবে, 
আমাদের করুণ, বীভতংল, রৌদ্র, ভদ্মানক, বীর ইত্যার্দি বিভিন্ন রসের আম্বাদন 
ঘটাতে সাহাঁধা করে তা গবেষণালন্ধ সত্য । রঙের এই প্রচণ্ড "্মাকর্ষণী়্ 
ক্ষমতাকে অঙ্গরচনার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতবর্ষ সার্কভাবে বাবছার 
করেছিলেন । বঙের (বিশেষ করে তেল বুশ্ডের )দ্বিগিঘ ক্ষমতা কলে! তার 
প্রতিফলন শক্তি । সামান্ত আলোতেই তেল রঙ ম্ত্যস্ত উজ্জ্বল হয়ে সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম । যখন বিদ্যুতের আলে ছিল না, যখন প্রধর হুর্ালোকে 
শ্থবা সন্ধ]ায় ক্ষীণ দীপালোকে নাটযাভিনয় হতো, তখন রঙের এই স্বাভাবিক 
প্রতিফলন শক্তির ওপর নির্ভর করা ছাড়া নাট্য প্রয়োগাচার্ধ দর আর কোন 
াত্যন্তর ছিল না ; তেল রঙের মোট! প্রলেপে মুখ এবং অবয়বের অন্তন্তি অংশ 
বা পোষাকের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়, ঢেকে গেওয়ার রীতি এই কারণেই প্রথাগত 
হয়ে দাড়িয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে কেরলের কথাকপি নৃত্য নাটেতর অঙ্গ 
রচনার কথা ম্মরণ করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক আলোর নীচে বসে কথা 
কলির মেক-মাপের ছব দেখলে, আমাদের কখন কখন আডম্বর পূর্ণ মনে হতে 
পারে? কিন্তু বিছ্যতালোকহীন কেরলের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে রেড়ীর প্রদীপের 
ক্ষীণ স্তিমিত শিখায় এই অঙ্গরচনা দর্শককে যে মায়ময় জগতে বিচরণ করতে 
সাহ'য্য করে এবং প্রদীপের আলোয় অভিনেতার গায়ের রঙের এই গাঢ় 
প্রলেপ প্রতিফলিত হয়ে দুর থেকেও তাকে দেখে চিণে নিতে দর্শককে যে কী 
প্রচণ্ড পরিমাণে সাহায্য করে, তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই আশ করি জ্ঞাত আছেন। 
প্রাচীন ভারতবর্ষের অঙ্গরচনার এঁতিহা কেরুলের কথাকলির মধ্যে আজও 
সবদ্্ে সংবক্ষিত। 
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রষ্ঠের ব্যবহার সম্পর্কেও আমাদের নাট্যশান্ত্রকার যে বিধিনিয়মগ্ডলি 
স্বত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও অপরিসীম এবং এই 
বিধিনিয়ম ম্বাভাবিক কারণেই, আধুনিককালে আরো! পরিমার্জিত হলেও 
একেবারে অবান্তর হয়ে ষার়নি। নাট্যশান্ত্রকার রঙকে ভাগ করেছেন এই 
ভাবে £- 
(ক) মৌলিক রঙ চারটি, কৃষ্ণ, নীল, পীত এবং রক্ত (লাল )। 
(খ) এই মৌলিক রঙের পারম্পরিক মিশ্রণে আবার নানা ধরণের উপবর্ণের 
সৃষ্টি হয়; এই উপবর্ণগুলি হলো £__ 
দিত+নীল-কারগুব (সাদাটে নীল) 
সিত+পীত পাও 
সিত+ রক্ত - পদ্ম 
গীত নীল _ হররুৎ ( সবুজ্জাভ ) 
রক্ত+ পীত- গৌর 
মৌলিক রঙ এবং তন্মিশ্রণ সঞ্জাত এই বিভিন্ন উপবর্ণগুলি বিভিন্ন চরিত্রের 
বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রসরূপের উদঘাটনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ( প্রয়োজনে এক বা 
একাধিক) ব্যবহৃত হয় । যেমন দেবত! হব্িত্র্গের কুচি, শ্রেণী ও মানসিকত। 
হিসেবে এক এক রকম রঙের ব্যবহারবিধি ছিল। রুদ্র, সুর্য, ব্রহ্মার গাত্রবর্ণ 
হবে ন্বর্ণাভ অর্থাৎ উজ্জ্বল গীত । চন্দ্র, বৃহস্পতি, শক্র, বরুণ, প্রভৃতি দেবতার 
গাত্রবর্ণ হবে শ্বেত। অগ্নির বর্ণ হবে গীত বা গাঁ হলুদ এবং নারায়ণের বর্ণ হবে, 
গাঢ় নীল ইত্যার্দি। প্রধান দেবতার! ছাড়াও "মারে যে সব উপদেবত] আছেন 
যেমন দৈত্য, দানব, রক্ষ, গুহক, গন্ধব, ভূত, পিশাচ, তাদেরও এই ধরণের ভিন্ন 
ভিন্ন গাত্রবর্ণের দ্বারাই চিনে নিতে হবে। অজ্ন্ত। বা বাঘের গুহাভ্যন্তরের 
ফ্রেপকোগুলে ধার! প্রত্যক্ষ করেছেন, চরিত্র ভেদে বর্ণ ভেদের এই প্রক্রিয়া 
তার। সহজেই অনুমান করতে পারবেন । 
মানব চরিত্রের ক্ষেত্রে এই রঙের ব্যবহার ছিল আরো ব্যাপক এবং জটিল। 
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প্রথমত দেশভেদ এবং দ্বিভীক্তঃ শ্রেণী, বৃত্তি, এবং মানসিকতা অর্থাৎ প্রকৃতি 
ভেদে, রঙের ব্যবহার ছিল ভিন্ন ধরণের । দেশ ভেদ, বর্ণ ভেদের তারতম্য 
সম্পর্কে নাট্যশান্ত্রকার বলেছেন, ভারতবর্ষের বাইরের যে সবমানুষ, যেমন 
মধ্য এশিয়া অথব! ইরাণ দেশ থেকে ধারা যাওয়া আস! করতেন, তাদের চরিত্র 
ধর্দি কেন নাটকে থাকে ( এবং থাকতে] নিশ্চয়ই, নৈলে নাট্যশান্ত্রে, অঙ্গ বচন! 
প্রনঙ্গে তাদের কথা উত্থাপন করা অবাস্তর হয়ে পড়ে ), তাহলে তাদের গাত্রব্ণ 
হবে গৌর, কিন্ত কেতৃমালের (সম্ভবতঃ এশিস্া ) অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ হবে 
নীলাভ (এর! কী মিশরীয় ?), ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের 
গাত্রবর্ণ সম্পর্কে নাট/শান্্রকারের বক্তব) হলো অন্তর, তামিল, পুলিন্দ, ইত]াছি 
জাতির গায়ের রঙ হবে অসিত, পোঁড়া হলুদ, শক, যবন, বহিনক, পহলবদের, 
গায়ের রঙ হবে গৌর; পাঞচাল, শৃব সেন, অঙ্গ, বঙ্গ, ওড, ইত]াদি অঞ্চলের 
মানুষের গাত্রবর্ণ হবে গৌর। শুধু যে দেশ ভেদে মানুষের গাত্রবর্পণের বৈচিত্রের 
দিকেই নাট্যশাস্্কারের দৃষ্টি ছিল তা নয়; আমরা আগে বলেছি নায় 
চরিত্রের যথাযথ বাস্তব রূপের সঙ্গে তার শ্রেণী ও বৃত্তি অন্রসারে মানসিকতার 
পরিবর্তনের দিকেও প্রাচীন ভারতীয় নাটা গ্রয়োগাচার্যদের (ভরত গোষ্ঠী) 
প্রথর দৃষ্টি ছিল; সেইজন্য তারা অঙ্গরচনার মাধ্যমে চিত্রের অন্তনিহিত 
রসক্ধপের প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন । তাই দেখি, নাট্যশান্ত্রকারের মতে ধার। 
স্থখী ব্যক্তি, জীবনে দুঃখ কষ্ট পাননি, ছেলে খেলে, আনন্দ উল্লাসে বেশ 
স্বচ্ছল ভাবে দিন কাটিয়ে দিতে পারেন (হস্তবতঃ শেষি সওদাগর শ্রেণীর ধনী 
ব্যক্তিরা ), তাদের গাত্রবর্ণ বে গৌর । রাজার গাত্রবর্ণ৪ গৌর করে চিত্রিত 
কবতে হবে। যারা অপরাধী, রুগ্ন; খল ম্বভাব, এবং কঠিন পরিশ্রম করে” 
তাদের গায়ের রঙ হবে গাড়, হর শ্যাম, নয় পীত। যুনিদের গাত্রবর্ণহবে পাক 
কুলের মতো, বাদামী, কিন্ত ধিনি তাপস, অর্থাৎ কঠিন তপস্ত' করেন তার 
গায়ের রঙ হবে গাঢ় বাদ্দামী। 

গাত্রবর্ণের পরেই আসছে কৃত্রিম চুল দাড়ির প্রসঙ্গ। নাট্যশান্ত্রকারেক 
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মতে দাড়ি হলো, চার রকম? শুদ্ধ, শাম, বিচিত্র এবং রোমশ। এর মধ্যে 
শুদ্ধ দাড়ি বলতে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন, ত1 বলা দুর । অভিনব 
গুপ্তের ভাষ্য হলো, শুদ্ধ অর্থাৎ 'ক্ষুরেণ সর্বদ। বাসিতম”' সাধারণ ভাবে আমরা 
বলতে পারি পরিক্ষার করে কামানো । দাড়ি রাখেন না এমন ব্যক্তি যে.সে 
যুগে ছিংলন না একথা জোর করে বলাযায়না, তবে নাটযশান্্ব ঘে ভাবে 
দাড়ির ব)খয! দিয়েছেন তাতে দাড়ির ব্যাপক প্রচলনকেই স্বীকার করতে হয্। 
নাট্যশাস্্কারের মতে ব্যক্তির শ্রেণী চরিত্র, পেশ! ও ধর্মের ভিন্তিতেই দাঁড়ি 
( এবং চুলও) ব্যবহার করা৷ উচিত অর্থাৎ নাটকের পরিচালকের দেখা উচিত 
যেন চুল ও 'দাড়ির যথেচ্ছ ব্যবহার না হয়, তাতে নাটকীর চবিত্রগুলির যথার্থ 
বাস্তবতা ক্ষন হবার সম্ভাবনা থাকে। নাট)শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রদ্চারী 
( লিঙ্গীণ ) মন্ত্রী, রা্রপুরোহিত শ্রেণীর চরিত্রের দাড়ি হওয়া উচিত শ্বেত অর্থাৎ 
পর। রাঙ্গা, রাজপুত্র বা যুবরাজ, পদস্থ রাজ কর্মচারী, এবং যৌবন বিলাপী 
নায়ক শ্রেণীর চরিত্রের দাড়ি হওয়া উচিত কৃষ্ণ । আর বৈদিক খ্ষি এবং প্রতি 
হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদের দাঁড় হওয়া উচিত রোমশ। অবশ্ত চরিত্রের 
দেশ ভেদে দাড়ির আকৃতি প্রকৃতি পরিবতিত হতে পারে। নাট্য 
পরিচালকের সে ব্যাপারে অত্যন্ত প্রথর দৃষ্টি রাখারও ঘে দরকার, দে কথাও 
নাট্যশান্ত্রকার জানিয়েছেন । 

দাড়ির পরেই হলে চুলের ব্যবহার । দেশ ভেদে চুলেও নাণা রকমের 
বৈচিত্র্য আছে, আবার বৃত্তি ও ধর্ম মত অনুসারেও সমাজে কতকগুলি পদ্ধতি 
গড়ে উঠে“ছল যেমন নেড়া হওয়া, শিখা রাখা ইত্যাদি । তাই নাট)শান্ত্রে দেখি 
চুলের ব্যবছারে, দাঁড়ির মতই কোন কোন শ্রেণীর ও বৃত্তির চরিত্রকে কি ধরণের 
চুল পরানো হবে, তারও দীর্ঘ তালিকা আছে? যেমন বৌদ্ধ, ও শ্রোত্রীয় 
ব্রঙ্গণ চরিত্রের মাথ। নেড়া হবে 5 ধূর্ত, চোর, ডাকাত ইত্যাদি শ্রেণীর চরিত্রের 
চুল হবে ঝাকড়া ঝীঁকড়া, বালকের শিখা এবং মুনির ভট। থাকবে। নিম 
শ্রেনীর ব্যক্িরা যার! কারক পরিশ্রম করে, তাদের মাথায় থাকবে ত্রিশিখা, 
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ভাঁড়ের থাকবে টাক অথবা কাকপদ, অর্থাৎ মাখার চার পাশের চুল 
কামিয়ে মাঝখানে কাকের পায়ের তিন দিকে রেখার মতে] চুল রেখে, তার 
ওপর শিখা এবং নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে দেশ কাল ভেদ অনুযায়ী বিচিত্র কবরী 
বন্ধনের রীতি পাপণিত হওয়া উচিত বলেই নাট্যশান্ত্রকার মন্তব্য ক£৫েছেন ও তার 
স্থদির্থ তালিক৷ দিয়েছেন ভবিষ্যৎ নাট্য গ্রযোজকদের জন্য । 

চুল দ্াডির পর প্রতিশির অর্থাৎ মুখোশের ব্যবহার। প্রাচীন ভারতীয় 
নাট্যকলায় অঙ্গরচনায় মুখোশের ব্যবহারও হতো, কারণ নাট্যশাস্্কার 
বলেছেন, ভূত, বামন চরিত্রের মুখ হবে বরা, মেষ, মহিষ, হরিণ, ইত্যাদি 
প্রাণীর মতো । স্বাভাবিকভাবেই এইগুলি মুখোশ ব্যবহারেই ইংগিত দেয় 
বলে আমাদের অনুমান । এছাড়! প্রতিশির বলতে নাট)শান্ত্রকার নানা 
ধরণের মুকুট, কিরীট, মৌলি, ইত্যাদির কথাও বলেছেন, যার আলোচনা থেকে 
বর্তমানে আমর! বিরত খাকলাম। 

শুধু যে কোন চরিত্রের কী রকম অঙ্গরচন! হবে বা হওয়া উচিত সেই 
তাত্বিক ব্যাখ।াতেই নাট]শান্ত্রকার সীমাবদ্ধ থাকেননি , অঙ্গ রচনার বিভিন্ন 
উপাদানগুলি কী কা প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করতে হবে তারও বিবরণ তিনি দ্িয়েছেন। 
প্রতিটি নাট/দলের সঙ্গে অভিনেত1, পরিচালক ও নাট্যকার ছাডাঁও আরো! যে 
সভা বা! কর্মী থাকবে বলে নাট/শান্ত্রে উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে বেশকার, 
মালাকার, ক্ষৌরকারের কথাও তিনি বিশ্বত হননি; অভিনয় ছাড়াও একটি 
অভিনয়কে (সামগ্রিক নাট্য প্রযোজন। অর্থে ) যখার্থরূপে মঞ্চে উপহ্থিত করতে 
গেলে যে অসংখ্য নেপথ্য কর্মীর প্রয়োজন হয় কথাটি আশা করি নতুন করে 
উ্থাপনের প্রয়োজন নেই; নাট,শান্ত্রকার অভিনয় প্রযোজনায় এই নেপথ্য 
কর্মীদের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন যার! নাট্য প্রযোজনার জন্ত যাবতীয় 
প্রয়োজনীয় বস্তু অশেষ ধৈর্ধ এবং অভিনিবেশ সহকারে প্রস্তত করতেন ; 
অঙ্গরচনাকারী শিল্পী নেপথ্য কর্মীদের মধ্যে অন্যতম প্রয়োজনীয় সভ্য । 

সাধারণতঃ নান! ধরণের রীন মুল্যবান পাথর থেকেই সে যুগে রঙ 
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প্রস্তত করা হতো। পাখরগুলিকে ভেঙে গু'ড়িয়ে নিম্বে বেটে বেটে মিছি করে 
ফেল! হতো, যাতে কোনরকম শক্ত দানা ন! থাকে, তারপর সেই পাউডারের 
মত মিহি বে নারকেল তেল, গন্ধক ইত্যার্দি মিশিয়ে তৈরী কর! হতো 
প্রয়োজনীয় বর্ণ ও উপবর্ণ। শাদা রঙের জন্তঠ সফেদার গু ডোও ব্যবহৃত হতে $ 
ষুখে বা শরীবের মন্তান্ত অংশে এই রঙ, লেই বা মণ্ডের আকারে আটকে 
স্বাখাঁর অন্ত সম্ভবঃঃ বেলের আঠা বা এ্জাতীন্ন কোন নির্দোষ আঠালে! 
পর্দার্থ, যা ত্বকর সংস্পর্শ এসেঘ! ইত্যাদির স্ষ্ট করে না, ব্যবার করার 
ববীতিই প্রচলিত ছিল, কারণ মুখোশের জন্য পাটি বা পাতি প্রস্তত প্রণালীর 
যে ব্যাখ্যা নাট্যশান্ত্রকার দিয়েছেন, তাতে দেখি ছাই বা ধানের খোসার সঙ্গে 
বেলের আঠ1] মিশিষে টুকরো বস্্ খণ্ডের ওপর লেই করে মাখিয়ে, তারপর 
রৌস্তে বা আগুনের আচে শুকিয়ে নেবার কথ। বলা আছে । রঙে সঙ্গেও 
কিঞ্িৎ আঠ!লো পদের মিশ্রণ না থাকলে তা নরম মণ্ডের আকারে মুখে 
'আটিকে থাকার কপ! নয়। চরিত্রের অঙরচনা বা মেক-আপে, রঙের গাঁচুত্ 
কমিস্ে বাঁড়িয়ে শুধু 'মালোছাস্তা অর্থাৎ হাই লাইট এবং শেড ব্যবহারই সব নয় ; 
বন্ততঃ এটা হলো আধুনিক কালের ব্যাপার, কেননা এখন প্রখর শক্রিসম্পন্ন 
বৈহ্যতিক আলোয় নাটাািনয় হয়, তাই অভিনেতার মুখে অতি সৃল্ভাৰে 
রঙ লাগিয়ে, হাই লাইট ও শেড ব্যবহার করে (যা মুখে বৈছ্যতিক আলোকের 
প্রতিফলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত), অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া বা দৃষ্টি মায়া 
্যক্ী করা সম্ভব। কিন্তু তবুও বহুক্ষেত্রেই চরিত্রের প্রয়োঞ্জনে ত্রিমাত্রিক 
প্রতিক্রিত্না হ্ঠির প্রয়োজন দেখা যার, পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা! সে প্রক্রিয়ার 
নাম দিদ্দেছেন প্লীর্টিক মেক-আপ; অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক গুণ-বিশিষ্ট উপাদানের 
সাহায্যে: (কাপড়, তুলো, প্যাড, নোক্গপুটি ইত্যাদি) অঙ্গরচনা। প্রাচীন 
ভারতীয় নাট্যকলাঘ় এই ত্রিমাত্রিক বস্তর সাহায্যে অঙ্গরচনার রীতি বহুল 
ভাবে প্রচলিত ছিল, তেল রঙের মোটা আন্তরণ, এবং রৃঙীন সফেদার নরম 
আঅগ্ডের সাহায্যেই এই অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া স্তি করা হতে]? কথাকলি 
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বৃত্যনাট্যের অঙ্গরচনায় এই প্রথা আজও বর্তমান। অভিনেতার মুখে 
গরিত্রানযায়ী তেলরঙের মোটা আস্তরণ বা বেস পেণ্ট, লাগানোর পর, সফেদার 
নরম মণ্ডের (সরু ফিতের মতো! করে নিয়ে) সাহায্যে, নাকে, কপালে, গালে, 
চিত্রিত করা হয়, কখনে! কখনে! ছোট ছোট গোলাকৃতি গু টলিও প্রয়োজনে 
ব্যবহার কর] হয়, নাকের ভগায় বা মুখের অন্যান্ত অংশে, প্রয়োজনীয় প্রতি ক্রিয়া 
সৃষ্টির জন্ত। এইধরণের অঙ্গরচনার পদ্ধতি হলে! অনেকটা! আলপন! আকার 
মতে] এবং বলাবাহুল্য বহু সময়সাপেক্ষ, কথাকলির অঙ্গরচণায় সাত আট 
খণ্টা কখনো! বা আরে বেণী সময় যেলাগে তা প্রদঙ্গত ম্মরণীয়। প্রাচীন 
ভারতেও সম্ভবতঃ এইভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরে অভিনেতার মুখে বিশেষ 
অভিনিবেশ সহকারে প্রয়োজনীয় রঙ চিত্রিত করা হতো, তার পরের পর্বে ছিল 
চুল ও দাড়ি লাগানো; প্রয়োজনে মুখোশ | এইভাবে অঙ্গরচনা হজে 
গেলে অভিনেতা চবিত্রান্যায়ী সাঞ্গ-পোধাক' এবং খঅলঙ্কারে সব্ভ্বিত হয়ে 
নাট্যোলিখিত চরিত্রে পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে, শারীরিক ও মানসিক 
ভাবে অভিনীতব্য চরিত্রের জন্য প্রস্তুত হতেন। অঙ্জরচনা হলো, ব্যক্তি 
অভিনেতা থেকে, অভিনীতব্য অন্য চরিত্রে এই রূপান্তরণের প্রক্রিয়ায় প্রথম 
এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । 

নাট্যাতিনয়ে অঙ্গরচনার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কী প্রাচীন, কী আধুনিক- 
কালের নাট্যকর্মী, কেউই অস্বীকার করেন না, বদিও হুঃখের কথা এই ষে, 
উপযুক্ত অনুশীলন এবং অঙ্গরচনার মৌল উদ্দেশ্ঠ সম্পর্কে অস্থচ্ছ ধারণা.আধুনিক- 
কালে কোন কোন ক্ষেত্রে এই শিল্পটিকে অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত করে তেষন 
গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পূর্বোল্লিখিত পাইকারী হারে অঙ্গরচনা'র প্রথা সম্ভবতঃ 
এই অসাবধানতার ফলেই চালু হয়েছে। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে আমাদের 
বিশেষভাবে (এখন থেকেই ) সতর্ক হতে হুবে, নৈলে নাট্য প্রযোজনায় সর্বাঙ্গীন 
সৌন্দর্য স্তর মহৎ প্রচেষ্ট সফল হবে না কোনদিনই। এই বিশ্বাসেই, 
নাট প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ ছিসেবে, আমর! শ্রী রঞজিতকুমার মিত্রের 
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অঙ্গরচনার রূপ রীতি ও প্রয়োগ গ্রন্থটকেই গ্রথম প্রকাশের জন্ত বেছে নিলাম। 
বর্তমান গ্রন্থে শ্রী মিত্র আধুনিক অঙগরচনার প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
পুঙ্থানুপুঙ্খ আলোচন! করেছেন। শুধু তত কথা নয়, অঙ্গরচনার ব্যবহারিক 
পিকটির প্রতিও তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, যার ফলে, আশা করি 
যেসব নাট্যকর্মী অশ্ররচনার প্রাথমিক পর্ব সম্পর্কে হাতে কলমে অভিজ্ঞত! 
অর্জনে উৎসাহী, ভারা কিছু উপকৃত হবেন। 

এবার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্তবাদের পালা । প্রথমেই, যে সব প্রথিতযশা 
নাট্যশিললী, আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের জানাই 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । ধন্যবাদ জানাই জাতীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ণধার 
স্থনীল দত মহাশয়কে, যার আত্তরিক ইচ্ছা! ছাড়া এই এম্থ প্রকাশ কখনই 
সম্ভব হতোন!। প্রীতি ও ভালবাসা জানাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিস্তালম্বের 
নাট) বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের) যারা অসীম আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে এই 
গ্রচেষ্টাকে সার্থক করার দন্ত আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছে। এই গ্রন্থে 
রবান্দ্রভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের যে ছবিগুলি ছ!পা হয়েছে সেগুলি অশেষ যদ 
ও পরিশ্রম সহকারে তুলে দিয়েছেন রবীন্দ্র ভারতীর নাট্য বিভাগের শিক্ষক 
শ্রী রণন্দ্রনাথ চ.ট্রাপাধ্যায় ও শ্রী শ্তামমোহন চক্রবর্তী, এবং জি ওনেশ প্রস্তুত 
রঙের চার্ট ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন নাটা)বিভাগের শিক্ষক শ্রী গণেশ 
মুখোপাধ্যায় ; এদের এই সহদয় সহযোগিতার খণ অপরিশোধ্য। এ*দের 
আমর! আন্তরিক ধন্ঠবাদ জানাই । সবশেষে বলি, যদি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা 
শিশিক্ষু নাট্যকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের সামান্ততম কাঁজেও লাগে তাহলেই 
আনাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। 


অলম ইতি 
বিভূতি মুখোপাধ্যায় 


প্রাক-কথন 


: আমরা যখন রবীন্দ্র ভারতীতে নাটকের ছাত্র হয়ে ততি হলাম, তখন অনেক 
উদীপনা সত্বেও ষে বিশেষ অন্ুবিধার সামনে পড়লাম তা হলো বইয়ের অভাব । 
পরে যখন ছাত্র থেকে এই নাট্যবিভাগেই আমি এবং আমাদের সহপাঠী 
আরো অনেকে শিক্ষকরূপে প্রবেশ করলাঁম+ তখন ছাত্রজীবনে আমাদের 
যে অন্ুবিধাগুলি হয়েছিল তা দূর করার জন্ত মেক-আপ সম্পর্কে গ্রন্থরচনার 
কথা মনে দানা বেঁধে ওঠে। অকম্মাৎ একদিন আমাকে জাতীন্ন সাহিত্য 
পরিষদের কর্ণধার সুনীল দত্ত মহাশয় জানালেন যে তিনি 'নাট? প্রয়োগ শিল্প 
গ্রন্থমালা+ প্রকাশে আগ্রহী হয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই সুযোগ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ 
করলাম। 

এই গ্রস্থরচনায়্' ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 
এবং বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রী শু মিত্র মহাশয় আমাকে নানাভাবে উৎদাহিত 
করেছেন। ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য এখন সব কৃতজ্ঞতার অতীত, চোখের 
জলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রী শত্তু মিত্র এবং 
নাট্য বিভাগের রীডার ডঃ গৌরীশস্কর ভট্টাচার্যকে । ধন্তবাদ দিই জাতীয় সাহিত্য 
পরিষদের কর্ণধার স্থনীল দত্ত মহাশয়কে ধার আগ্রহ ও সক্রির সহযোগিতা না 
হলে এ গ্রন্থ প্রকাশ কখনই সম্ভব হতে! না। কৃতজ্ঞত। জানাই এই নাঁট্য- 
গ্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালার সম্পাদক ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়কে ; তিনি এই গ্রন্থের 
মুখবদ্ধে একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে অসীম কৃচজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ 
করেছেন। ধন্তবাদ জানাই সহকর্মী শিক্ষক শ্ামমোহন চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় এবং গণেশ মুখোপাধ্যায়কে। সবশেষে বলি আমার স্গেহভাজন 
ছাত্র-ছাত্রীদের কথা, যাদের সহযোগিত! আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেছে । 
এই ক্ুত্র গ্রচেষ্ট! বদি তাদের কিছুমান কাজে লাগে তাহালেই শ্রম সার্থক 
মনে করবে! । ূ্‌ 


রঞ্জিত কুমার মিত্র 


সূচীপত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ টা ১২৬ 
হচনা ; অঙ্গরচনার উৎস সন্ধানে, ভ্ঙলরচনা কলা বা মেক-আপের সংজ্ঞা, 
অঙগরচনার প্রয়োজনীয়তা । 


দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ শা ২৭৪৫ 
অঙ্গরচনা! ও রঙ, রঙের সংমিশ্রণ, রঙের মিশ্রণ ও ব্যবহার বিধি, আলোছায়া। 
তৃভীয় পরিচ্ছেদ "8৬৬০ 
রঙ ও কৃত্রিম আলে!) আলোছায়ার খেলা, মায় হুষ্টির কয়েকটি প্রক্রিয়া! । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ "৮ ৬১--৭৯ 
মুখমণ্ডল পরিচিতি, মুখমণ্ডল বিভাগ ।' 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৮০১০১ 
অঙ্গরচনার উপকরণ? ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি । 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৮৮ ১০২--১২২ 
ৃ প্রাথমিক শিক্ষণ গ্রক্রিয়া, স্বান্থ)সম্মত পদ্ধতি । 
সপ্তম পরিচ্ছোদ ১২৩-১৭৪ 
অঙ্গ রচনার স্তর বিভ্যাস, মধ্যম বয়সী চরিত্র স্ষ্টির উপযোগী অঙ্গরচনা, 
বার্ধক্য সৃষ্টির উপযোগী অঙ্গরচন । 
অষ্টম পরিচ্ছেদ ৭৫২১৬ 
জাতীয় চরিত্র, ঘনত্ব ক্িকারী পদার্থের ব্যবহার, পরচুলা, দাড়ি, 
গোঁফ গ্রভৃতি নির্মাণ ও ব্যবহার | 
পরিশিষ্ট শি হ১াছিং২ 


(ক) অঙ্গ আনার ক্রেমপর্ধাক়্) (থ) রঙের তালিকা, (গ) শিক্ষার্থীদের জঙ্ত 
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মানব ইতিহাসের আদিপবে মানুষ যখন পঞ্তত্বের জড়তা কাটিয়ে উঠতে 
পারেনি, অসংস্কৃত জীবন ধারার গণ্ডি পেরিয়ে যখন শ্লীলতার সীমাস্তেও 
'পীছাতে পাবেনি, তখনও দেখা গেছে সেই আদিম মানুষের মনে 
সৌন্দর্য পিপাসার প্রতিক্রিয়া । দেখেছি গুহাগাত্বে তার। চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস 
পেয়েছে । শিল্পকলার পর্যায়ে হয়তো তা উন্নীত হয়নি, কিন্তু তার মধ্যে 
মবচেতন মনের স্ুগু সৌন্দধ্য পিপাসার প্রতিফলন বারে বারে লক্ষ্য কর! 
গেছে । দেখা গেছে নিজেকে সুন্দর করে তোলার পেছনে তাদ্দের কি 
আন্তরিক প্রচেষ্টা । বিভিন্ন বর্ণাঢ্য লতা বেঁধেছে বাহুমূলে, কটিদেশ সাজিয়েছে 
পশ্টচর্স অথব1 বিবিধ পত্র সম্তাবে। পাখীর বিচিত্ররঙা পালক সংগ্রহ করে 
মুকুট পরেছে । শুধু তাই নম্ব, সবাঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের প্রলেপ আর উন্কি একে 
নিজেকে স্থন্দর করে তুলতে চেয়েছে । জলের দর্পণে নিজেকে দেখেছে 
আর "আশ্চর্য্য হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে । নিজ্জেকে স্ন্দর করে তোলার এই 
আকাঙ্া শুধু আদিম কালে নয়, আধুনিক কালেও আছে, হন়্তো তার জাত 
বদল হয়েছে, রঙ বদল ভয়েছে , স্ুপ্্-শিল্প বিচার বুদ্ধি নিয়ে তাকে অনেক 
স্ন্দর এবং শোভন করা হয়েছে , আমি কত ন্থন্ধর দেখ, এই হচ্ছে মানুষের 
চরস্তন কামন! | 

মানব জীবনেব শিল্প সম্মত প্রতিফলন ঘটে মঞ্চে । মঞ্চে তাই 'অঙ্গরচন।” 
| হও 00) অত্যন্ত আবগ্তিক। আঁধুনিক নাট্য প্রযোজনায় এর 
₹মিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ইতিপুধে আমাদের দেশে এই শিল্প কর্ম নিয়ে 
তেমন উল্লেখষোগ্য কোন আলোচন! হয়নি ? য! হয়েছে তাকে নিতাস্তই মামুলী 


নাট্য প্রহোগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


বলা যেতে পারে । কারণ তা থেকে বিশেষভাবে কিছু জানা বেতে পারে 
বলে মনে হয় না । আমাদের মধ্যে অনেকে হয়তে!। মনে করতে পারেন ষে 
এটাকে ( অঙ্গরচনাকে ) নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন! যাছোক একটা কিছু করে 
অভিনেতাদের সাজিয়ে দিতে পারলেই তো হল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। 
এটাও একট] কল! শিল্প-_যাঁকে বল! হয় 'অঙ্গরচনা কল।' (৪ ০01 22879 20) 
এতেও বিজ্ঞান রয়েছে-যুক্তি রয়েছে । যাহোক একট। কিছু করে সাজিয়ে দিলে 
আর যাই হোক, এ কলা শিল্পের উপযুক্ত মর্ধযাদ] দেওয়া হবে না। আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে, কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের শিক্ষা সংস্কৃতি, 
রুচি ও বিশ্বাসের যেমন পরিবর্তন ঘটে, "শিল্পের ক্ষেতত্রও তেমনি তার চাহি?1 নৰ 
নব রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষ চিরদিন তার সেই প্রাণীন ধারণা ও 
বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চায় না। স্বষ্টির প্রেরণ] ( ০:98$156 
8:8০) মানুষকে নূতন পথের সন্ধানে অন্রপ্রাণিত করে। নু*ন দিনের 
আলোয় নিঙ্জেকে নৃতনভাবে গড়ে তুলতে চাঁয়। তাই আমরাও আজ বিচার 
করতে চাই-_মুন্দরকে সুন্দর বলে বুঝতে চাই-_ স্বীকার করতে চ1ই। মানুষ 
মাত্রই ম্বন্দরের পুজজারী। তাই সুন্মরকে অসুন্দর করে চালাতে ঢাইলে যেমন 
তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না, ঠিক তেমনি তাকে বেশিদিন বাচিয়ে 
রাখাও »ভব হবে না। তাছাড়া ধার! মনে করে থাকেন যে, যাহোক একটা কিছু 
করে অভিনেতাদের সাজিদ্ে দিতে পারলেই হুল, তার! নাট্যশিল্প সম্পর্কে 
কতখ|নি শ্রদ্ধাবান তা নিয়ে শ্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখ! দিতে পারে। "আমরা 
গ্লানি যে, নাটকের বিভিন্ন আগিকের ( অল্গরচনা, দৃষ্তাপট, সঙ্গীত, পোষাক- 
পরিচ্ছদ আলোক প্রহ্থতি) উপযুক্ত সমন্বয়েই নাট্য প্রযোজনার সার্থকত! 
নির্ভর করে। এর মধ্যে কোন একটি আগঙ্গিকের ব্যর্থ ত| (£81175 ) বা ছূর্বলতা 
( 981698 ) সম্পূর্ণ নাট) প্রযোজনাকেই ছূর্বল করে তোলে। মুতব্বাং 
আধুনিক নাট্য প্রযোজনান্র অঙ্গরচনার গ্রয়োজনীরতার গভীরত! উপলব্ধি 
করা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিশ্বাবখ্যাত ব্অতিনেতা-প্রযোজক 
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“কনসৃন্তাস্তিন স্তানিন্লভন্ক্র, একটি উক্তি থেকে এর প্রয়োজনের গভীরতা 
সমাক উপলব্ধি করা যেতে পারে। স্তানিপ্লভস্কি বলেছেন, -+028106-00 
800 ৫0960119 1186 &0 9110000009 81010081506 8100. ৫0909616069 1781 
91 6৪ 8000858) 9৮৪] 102. 6])9 1008৮ 102111157% 200. 6515066ণ &06018.৮ 
স্তানিন্লভন্কির মতে অভিনেতা খা অভিনেত্রী প্রতিভাবান এবং ক্ষমতাশালী 
&ওয়া সত্বেও অঙ্গবচনা কলা, পাটা প্রধোন্গনায় অধেক সাফল্য অর্জনে সক্ষম । 
শ্ুঃবাং বলাই বাহৃপ। যে, বিষয়টি উপেক্ষিত হতে পারে না। 

নাটক বলতে আজ আমর যা বুঝ তাঁর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে 
(খাত নাটা সমালোচক বগেছেন,--51)71025 1৭7 709 816 01 62001899108 
11989 81716 1116 10 8001) & 10371060729 ট০ ৮০110776175 91926551092 
82081)19 01 170677)15181100 091 8৫808 81201116013 60 10697556500 
2101:000 899077601)160 60 1)087 0110 0105 ৪20. চা1।21658 610 8.৫610209-৮ 
গ্র্থৎ “নাটক হচ্ছে জীবন সম্বগীয় খারণার এমন এক ধরণের কাব্যিক 
প্রকাশ যা অতিনে শ-অতিনেত্রী অভিনয় করে দেখাতে পারেন” । নাটকের 
এ সংদ্া থেবেই "আমর দেখতে পাই 'য শাইক্ক হচ্ছে জীবনের এমন এক 
ধরনের কার্যিক প্রঙ্কাণ যা অণনগ়ের মাঁধামে মঞ্চে উপস্থাশিত করা যেতে 
এরে। এট উপন্থাসণা শুধুমাত্র কতকগুপি কথার মাধ/মে অবশ্যই পয়_- 
আনন্রষঙ্গিক বিভিন্ন অঙ্গের উপযুক্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে-_অর্থাত শ্থাণ (178৫9), 
কাল ' 610১), চরিত্র (010518089:)5 এবং ঘটনার (171০6) মাধ্যমে। 
ঘটনা (11০) হচ্ছে নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয়। এই বিষয়কে মঞ্চে 
নুপরিস্মুট করে তোলার জন্ত প্রমৌজন দৃহ্ঠপট (স্থান নির্দেশক ), আলো (সময় 
নির্দেশক ) প্রভৃতি আঙ্গিকের । চরিত্র হচ্ছে, ঘটন! (1০% ) প্রকাশের এবং 
বিঞাঁশের প্রধান-যগ্ত্র। অঙ্গরচনার একটি ভূমিকা হচ্ছে এই চরিত্র চিত্রণে 
সহায়তা বরা । লেখক (নাট্যকার) তার চিন্তা ( 6:০9828) ও কমনার 
(10088758805 ) সাহায্যে কতকগুলি শবের ( ০১09) মাধ্যমে চরিত্রের 
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গ্রতিবিদ্ব (10866) সৃতি করে থাকেন । অভিনেতা-অভিনেত্রী মঞ্চে নাটবে 
বগ্িত সেই চরিত্রের জীবস্তরূপ প্রতিফলিত করেন। সুতরাং নাট্যকারের 
কলিত চরিত্রের রূপ সৃষ্টির জন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর চেহারার 
( 200098:80০০- পোষাক সহ ) পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। এটা হচ্ছে 
চন্রিত্রের বাহক (66581 ) রূপ । কথোপকথন ( 01810£56 ), অভিব্যক্তি 
( 62007988102), কার্যযকলাপ (৪৫6151$% ) প্রভৃতি চরিত্রের আভ্যন্তরিক 
(109109] ) রূপের প্রকাশ । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমব| দেখতে পাই 
নাট্যকার কল্পিত চরিত্রের রূপের সংগে অভিনেতা-অভিনেত্রীর চেহারার মিল 
থাকে না। তাই বঙের সাহাযো অতিনেতা-অভিনেত্রীর চেহারার পরিবর্তন 
করে তাকে নাটক বণিত চরিত্রে রূপাযিত করা অঙ্গরচনার একটি বিশিষ্ট ও 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । হঃখের বিষষ নাটকের এই আবপ্তিক বিষয়টি _-অর্থাৎ 
অঙ্গরচন। (00816-00 ) সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা আমাদের ভাষায় 
নেই এবং এই *)াপারাটি সম্পর্কে তেমন কোন শ্রদ্ধাও দেখনো হয় ন!। নাট) 
প্রযোজনায় অঙ্গরচনাকারীও (21915 91) ৪৮৮৪6) যে একজন শিল্পা, নাট 
প্রযোজনায় অন্তান্ত শিল্ীব সংগে তার আসনও যে সম পর্যায়ে, এমন কথাট, 
মনে করতেই আমরা যেন কুগ্ঠীবোধ করি । এমনকি যখন আজ নাট্যকল! 
শিল্প সখের বাগানবাঁডি কিংবা! পেশাদার বাবসাফিক মানসিকতার গণ্তী পেরিয়ে 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষার পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে উন্নীত হয়েছে, তখনও দেখ! 
যায় এই শিল্পের সংগে যাঁরা নেপথ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের 
পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে এখনও কোথায় যেন একটু কৃষ্ঠার কণ্টক বি'ধে আছে। 
এর কারণ যে কী তা সতি)ই বুঝে ওঠ] কঠিন। 

প্রচলিত কথাবার্ত! থেকে শিক্ষাগত যোগতা সম্পরকে একটা কথা বার বাঁ 
গুনতে পাই । বলা বাছল্য এই “শিক্ষাগত যোগযত।' কথাটি ধারা বলেন তার। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. বি. এ. পাশকেই বোঝাতে চান। কিন্তু শুধুমাত্র 
এম, এ.১ বি. এ. পাশই কী শিক্ষা? ধারা সক্রিয় প্রতিভার শক্তিতে 
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নন্লের ক্ষেত্রে বুগান্তর এনেছেন বা আনছেন, তাদের কী কোন মুল/ই 
নই 1. 16016107. এবং [81900 এর পার্থকাট। আজ্জ আর নতুন করে 
বাঝাবার কিছু নেই। এবং একথাও নিশ্চয়ই সকলেব জানা যে 178010102 
র চেয়ে 6৪1926-এর মুল্য চিরকালই বেশী। অধাবদার এবং মেধা থাকলে 
চও্ড শিক্ষিত হতে কোন বাধা নেই, কিন্তু শিল্পী হতে গেলে এই অধ্যবসায় 
[বং মেধার সংগে এমন একটা বস্ধ যুক্ত থাকে যাব্যাখ্যা দিয়ে বোঝান যা 
1। শিলী-শিলপীই | 

কিন্তু সে যাই হোক, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে নাটক এবং মঞ্চ অক্গা্গী জড়িত 
[ৰং একটি নাটকেব প্রয়োগকলা য় অঙ্জরচনার বিশেষ ভূমিক। বিদ্যমান । আর 
লাবাভল্য সেই ভূমিকাটি কদাঁপি অবহেলার যোগ্য নয়। 


দই 
অঙ্গরচনার উৎস সন্ধানে 


আমরা আগেই বলেছি যে অনুকরণ স্পৃহা মানুষের সহজাত বুত্তি। সভ্যতার 
টযালগ্নেই এই বিশ্ব প্রকৃতির দিকে তাকিষে তার অসীম বহম্তমন্নতার 
মবগ্ড&ন উন্মোচনে যেমন মানুষ প্রয়াসী হয়েছে, (যে প্রচ্ষ্ঠোর স্বাক্ষর রয়েছে 
চার মনন দর্শনের ইতিহাসে, ) তেমনি মানুষ অন্গকরণও করতে চেয়েছে এই 
ভস্তময় বিশ্ব প্রকৃতির রসরূপের । আর্দিম মানুষের চিত্রাঙ্কন, নৃতা-শীত-নৃত্তের 
[াধনায় রয়েছে সেই অনুকরণ চেতনার স্বাক্ষব | 

নাটক সাহিত্য হিসাবে জীবনের অন্ুকরণ। এই জীবন কাহিনী যে সব 


গু নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


চরিত্র অবলম্বনে 1বকশিত। দেই চ'রত্রগুলি কেবল মাত্র কাগজের পৃষ্ঠায় 
সীমাবদ্ধ নয়। তার! কাগজের পাতার গণ্ডভীর বাইরে এসে রক্তে মাংসে 
ভীবস্ত রূপ ধারণ করে মঞ্চে। তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলে, আমাদের 
হাসা, কাদায়, আমাদেব ভাঁবায়--এক করায়, তারা আমাদের উ্ত 
করে। নাটাকার বনিত চরিভগ্ডপি মঞ্চে যে সজীব হয়ে ওঠে, তাতে 
অঞঙ্জরচনার এক বিশিষ্ট ভূমকা আছে এবং বহু প্রাচীন কাল থেকেই সেই 
বিশেষ ভূমিকাটি দৃশ্ববাব্য প্রযেজনার ক্ষেত্রে স্বীকৃত । 

. লোকসমাজে কবে মুদংবদ্ধ নট) প্র-ষাজনার সুরু হয়েছে তর সঠিক কাছ 
নির্ণয় আজ প্রায় অফ্ভ্ব বলক্ে হয়। তবে এ পর্যন্ত যে সব প্রাচীন নিদশ 
পাওয়া গেছে, তার থেকে প্রাচীণ [মশরই যে আদম ণাটযকলার অহতঃ 
কটীলাভূম একৎ1] আঙ্গ শ্ঃসনেহে প্রমাণ করাযায়( গুশুচীন জিশবের 0 
নাট্য ন্দিশন পাওয়া যায় তার কালাক!ল হ'ল! ৪০০৭ থুইপুবাব। এই সময় থেকেই 
মিশরে পুরো'হিতদের প্রচেষ্টায় দেব মন্দিরের চত্বরে ?্দৌ শিপ কবে দাট)াভিন' 
হ'ত। অবশ্য এই সব অভিনয় অনেক?1 প্রাচীন জাওাব্গ!র অনুষ্ঠানের মত 
ছিল। মিশরের যে সব ভেষজ বিষযক নাটক (2077101051 17155 1 পা 
গেছে, সেগুলি আসলে জাছুবিদ্তার গ্রদশ*) ছ।ড] হয়তো] আজাব কিছু নয়। বি 
সে ষাই হোক, এই সব নাটকে যে চরিব্রগুল আসতে, তাদের রাপসজ্জা 
€( অঙ্গরচনা বা 10810 চা) প্রয়াজ্জন ভাত নিশ্চরউ। ব্রাজা ওলিবিস্‌ সেতে 
যিনি মঞ্চে আসতেন) তিশি যদি সাজে পে ষাকে এবং অবয়ৰে গসিরসে, 
রূপের বা চেহারার এতিবিন্ব ফুটিষে না ভুলতে পারক্েন, তাহলে দশক সমাজে 
পক্ষে তাকে ওপিরিল ঝলে গ্রঠণ করা সহজ বাপার হত 211 স্থহরাধ তাতে 
ওলিরিস্‌ সাজতেই হ'ত,» পোষাকে, অলঙ্করণে এবং বপাবাহল্য অঙ্গরচনা 
অর্থাৎ মেকমাপে। অঙগরচনার জন্ত রঙের ব্যবহারও ছিল, কেননা রঙ ছাড় 
কোন চব্রত্রকেই সমবেত দর্শক্ষের দর্শনীয় করে তোলা যেনে! না-_বর্দিও সে: 
রুঙ তখন মুডের বা ভাবের প্রতীক হিসাবেই ব্যব্হত হ'ত অত্যস্ত চড়া সুরে 
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শক্ব:কর মত' বাস্তববান্থযা বা! £98113610 20৯15-0 যে লে যুগে সম্ভব ছিলন। 
1' বলাই বাহুল্য। নানা ধরণের রঙীন মুখাশের ব।বহারও ছিল। 

মিশরের পরেই প্রাচীন নাট,কলার লীলাভম হিদাবে উদ্ভেখ করতে হয় 
শমাদের ভারতবর্ষের । এবং বলাই বাহুল্য যে, ভরতমুনি বিরচিত নাট) 
বস্থই সেই প্রাচীন ভারতীয় নাট) বচন! ও প্রয়োগ শৈলীর ূপরেখার উৎস। 
শট) শান্বের সাক্ষ্য থেকে আম] দেখতে পাই, নাট্য প্রয়োগের অন্যান্ত শাখার 
নঙ্গে সঙ্গে অঙ্গব5ন! অর্থাৎ 009-0]) এব উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হযেছে) 
মভিনয়কে আচার্য ভরত মোটামু্ট চারটি শ্ণৌতে বিভক্ত করেছেন__ আঙ্গিক, 
চিক, আহার্যা ও সাত্বিক, আভনয় । এর মধ্যে আঙ্গিক ও আহার্ধয অভিনয়ের 
শাঁখ্যাতেই তিনি নাট্য প্রয্মোগ কলাকৌশলের বিস্তারিত বর্ণশ] দিয়েছেন, যার 
ধ্যে অঙ্গর5ন! অর্থাৎ 20810-0]) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 

ভরতেব নাট্য শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে অগ্ররচনায় রঙের ব্যবহার 
"দ্ধতি ছিল বিশেষ ধরণের, যাকে ঠিক বাস্তবমুখী বলা যায় না ( 56511560 )। 
নাটা শান্ব মতে ঘে সকল রঙের সাহায্যে সে যুগে অঙ্গরচনা করা হত, সেগুলল 
নাধারণতঃ দেশজ উত্ভিচ্জ (1001160008 71808), প্রাণী দেহের চবিজাতীয় 
€ 80708] 78৮) পদার্থ, মুত্তিক্কা (13576 ৪০11) প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত 
হত ॥ 

প্রাচীন ভারতীয় লোক-শিলী কলাগুলির কথা এই প্রপঙ্ষে শ্মরণীয়। 
মালাবার উপকূলের কথাকলি নুন্য, গুজরাটের ভল্গিক্ষা, উত্তর প্রদেশেব রামলীলা 
বাঙলার লোক যাত্রা, ইত্যাদি নৃত্য ও নাট্য কলা শিল্পে রূপপজ্জা বা! 'অঙ্গরচনার 
যে বনু বাবহার লক্ষ্য করা যায় তার প্রাচীনত! সম্পর্ক কোন সন্দেহ পোষণ 
করবার অবকাঁশ নেই । এই সব লোক নৃশ্য ও নাট্যের মধ্যে কথাকলি নৃত্য 
নাটে)ই রূপসজ্জা সবচেষে জটল। প্রধানতঃ ভরতের নাটা শাস্থে রঙের যে 
ব্যবহার বপিত আছে কথাকলির রূপসজ্জা সেই শৃত্রই অন্থসরণ কর] হয়। 
এখানে প্রধানতঃ সবুদ্দ, লাল, হলুদ ও কালে! এই চারটি রঙ ব্যবহার করা৷ হয়। 


৮ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমাল! 


সবুজ দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজবংশজাত নায়কের যুখে প্রাথমিক রঙ হিসেবে 
লাগানে। হতে।। এই রঙ শান্ত রঙের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতে! | 

লাল রঙ ছিল বীররসের প্রতীক, তেমনি হলুদ ও কৃষ্ণ ছিল যথাক্রমে অন্তুত 
ও বীভতৎসরসের প্রতীক যাত্রা ব৷ হুল্লিক্ষে কথাকলির মতো ব্যাপক ভাবে 
ব্বঙের প্রচলন না থাকলেও সাধারণ ভাবে ব্বপসঞ্জা প্রচলিত ছিল। এমন কি 
এই রূপরসজ্জা গ্রহণের প্রস্তাব এত ব্যাপক ছিল যে; মঙ্গলকাব্য পাঠের আসনেও 
কৰি এবং মূল গায়েন সামান্ত বূপসজ্জ৷ গ্রহণ করতেন । 

ভারতবর্ষের পৰ গ্রীস্‌ ! গ্রীস দেশে নাট্য সৃষ্টির গোভাতেই ( আনুমানিক 
৭০০ থুঃ পুঃ কামরা দেখতে পাই 'ডাইওনিসাস্ (70107758908 ) দেবতার 
আরাধন1 উৎসব উপলক্ষে যে সমবেত সঙ্গীত (10167575101) ) পরিবেশন কর. 
হত, তাতে অংশ গ্রহণকারী £শল্লীগণ ব্যঙ্গ বসাজ্মক পরিচ্ছদ পরিধান 
করতেন । এই পরিচ্ছদ ছাগচর্ষে নিগিত 5ত এবং এতে ঘোঁডার লেজের মত 
লেজ থাকত । সে সময়ে মুখ মওলে রঙের ব্যবহার প্রচলিত ছিলনা । তথ 
মুখোশের (1785৮ ) ব্যবহার প্রচলিত ছিল | এই মুখোশ (1088) খাদ 
নাক, দ্লাডি ও জন্তর কাণের মত লম্বা কান বিশিষ্ট হচ। পরবর্তী কালে বখন 
একাধিক অভিনেতার প্রচলন হয় (11738018, ০৯০1)্]৪৪১ 90711001958 কতৃক, 
তখনও মুখোশের বাবহার ন্মপরিবত্িতই ছিল। নাটাযকলা যতো জনপ্রি: 
হতে লাগলো ততই স্থক হলো তাব প্রয়োগ কৌশলে নিত্যনৃতন পরীক্ষা- 
নীরিক্ষার পালা । অন্তান্ত দেশের মতো প্রাচণন শাট্যকলার অগ্ততম লীলা? 
গ্রীসরদেশেও তার অন্যরা ঠয়নি। এই জনপ্রিক্তার সময় থেকে 
গ্রীসেও নাট্য প্রয়োগকলায় অভিনেতাদের মুখোশের কারুককতির মধে- 
একটা ক্রমোন্তির লক্ষণ দেখা দিতে থাকে । প্রথমে একই ধরণের মুখোশ 
ব্যবহার কর] হত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যুখোশের সংখ্য। বুদ্ধি পেতে খাকে। এই 
সময় থেকে বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী করে মুখোশ তৈরী হতে লাগল- অর্থাৎ 
একজন অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিতে গিয়ে প্রয্মোজন বোথে বিভিঃ 
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খোশের ব্যবহার করতে লাগলেন। এই সব মুখোশের নির্মাণ পদ্ধতির 
ধ্যেও উন্নত শিলবোৌধের পরিচয় লাভ করা গেল। চরিত্র এবং তার 
মভিব্যক্তি ( 67):958107 ) অনুযায়ী মুখোশ নির্মাণ করা হতে লাগল । 
[াজা, রাণী, নায়ক, নায়িকা, পুরোহিত প্রভৃতি চবিত্রের কন্যা ভিন ভিন ধরণের 
কশ বিষ্তাস সহযোগে মুখোশ, চরিত্র প্রকাশে সহায়ক ঠয়ে উঠল । অনেক 
ময় এই মুখোশগুলিতে চোখ, মুখ প্রভৃতির অভিব্যক্তি রঙের সাহু?য্যে একে 
1)810690 ) দেওয়া হত। চোখ ও মুখের কিছু অংশ কেটে দেওয়া হত, যাতে 
রে দেখতে কোন অস্ুবিধা না হয় এবং অভিনেতার কণম্বর যাতে স্বাভাবিক 
চাবে দূরে ছড়িয়ে যেতে পারে। 

গ্রীদের পর রোমান নাট্য প্রযোজনায় মুখোশের বাবহাঁব কর] হয়েছে বটে 
কন্ধ রোমান নাট্য প্রযোজনার একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে মুখোশ বিহীন নাট্যাভিনয়। 
ধারণতঃ রোমান কমেভি-নাট্য প্রযোজনায় মুখোশ ব্যবহার করা হ'ত। যে 
কল ক্ষেত্রে মুখোশ ব্যবহার কর। হ'ত না সে সকল ক্ষেত্রে রঙের সাহায্যে একটা 
দপ স্থষ্টি করার চেষ্টা কর! হ'ত। এই সকল রঙ প্রস্তুত করা হত সাধারণতঃ 
টি ( 501] ] থেকে প্রাপ্ত কিছু বঙ এবং কিছু কিছু ব্রাসায়নণিক ( 01791101281] ) 
'দার্থ থেকে প্রস্তত রঙের সংমিশ্রণে | এগুলিকে চবি ( ম৮৮) জাতীয় পদার্থ 
1 স্তথগদ্ধি তেলের সঙ্গে মিশিষে প্রস্তুত করা হত। তবে এব ব্যবহার কিন্তু ছিল 
বত্যন্ত প্ল (2:899)। পোমান অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ রঙ বাবহার কৰে 
নব্জেদের কেশ বিশ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বর্ণেরও (০0190: 01 11817) পরিবতন 
বুতেন। প্রয়োজনে হাতি, পা, ভাটু (1006৪) প্রভৃতি শ্কানও চিত্রিত করা হত। 
ছাডা বিভিন্ন বর্ষের পাউডার (1১০প]6৮) বাবহাব কবা হত । রোমান নাট 
'যোদ্রনার পরচল। (1) বাবহারের প্রথাও প্রচলিত ছিল । রবোমান নাটা 
যোজনা চখিত্র প্রকাশে পোষাক-পরিস্ছদে রঙেব সাংকেতিকতার (৫০10. 
3001১015 ) প্রতি বিশেষ গুরুব দেওয়া! হয়েছে । দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা 
(তে পারে--বুন্ধ এবং জ্ঞানী চরিত্রের জন্য শ্বেত বর্ণ ( 1719 ৫0100 
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যুবা চরিত্রের জন্য ধূষল বর্ণ (7707116), চাটুকার বা মোলাছেব জাতীয় চরিত্রের 
জন্ত ধূসর বর্ণ (€:5 )বাবহা!রর বীতির কথা। 

থু্ীর পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত যুরোপের নাট্য প্রযোজনায় মুখোশের 
ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও, পঞ্চদশ শতাব্ীর পরবর্তী কালের (রেনেস! 
পরবর্তী কালে) নাটা প্রযোজনায় মুখোশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। মধাযুর্গেও 
(17058652100 05178019 71954 ) দৈত্য, দানব প্রভৃতি বিশেষ চরিত্রের জহ, 
মুখোশ ব্যবহার করা হত, কিন্তু রেনেস] পরব্তা কালে নাটা প্রযোজনা 
মুখে'শের ব্যবহার প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। এতে করে 
অরঠিিনেতা-অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের (16860176801 (79 18৫9 
অভিব্যক্তি প্রকাশের মধা দিযে নট] চারত্রের বিকাশ সহজ সাধ্য হয়। তখনং 
পর্যন্ত অবস্থা রঙ বাখহারেন্ মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি লক্ষা করা যা 
না। কারণ, অঙ্গরচনার জগ্ঠ বিশেষ ভাবে কোন রুঙ তখনও পর্য,স্ত আবিষ্কা 
কর! সম্ব হয়ে ওঠে নি। তাই সাধারণ প্রচলিত রঙ, পরচুল] (দা) " 
পোষাক-পরিচ্ছদই বাবহার করা £ঠত। বিভিন্ন রঙের সাহাযো জভিনেত 
অভিনেত্রীর মুখমণ্ডঞ্জের ত্রটি সংশোধন (1810৫8 ৫011:601102) ) বা যুখমণ্ডলে 
পরিব্তন ( 8:8008102055101৮ 01 609০ 8০০ ) করা সম্ভব হত না। রঙ) দা্ি 
গোঁফ, পরুচুলা, পোষাক-পরিচ্ছ্গ প্রভৃতি সহযোগে চরিত্রের একটা রূপ হ্ 
করা হত মাত্র । সগ্রদশ শতাবঝাীতে মঞ্চে প্রসেনিয়াম্‌? (17096651110 
বাবন্থ! প্রচপিত হওয়ায় করিম স্বালোর (470507018] 1656) প্রয়োজনীয়: 
বৃদ্ধি পাষ এবং সক্ষে সঙ্গে অঙ্গরচনার উপযোগিতা অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ। 
নুতন তাবে প্রভাবিত করে । এতদিন পর্যস্ত নাট প্রযোজ্জনা প্রধানতঃ উন 
মঞ্চে (0779: ৪7 ৪68৫৪) এবং দিবালোকেই অন্রঠিত হত। তাই করি 
'ালোর প্রত্োজনীয়তা তেমন একট1 ছিল না। (মধ্য যুগের ধর্সয়ন 
উপস্থাপন! গোঁড়ার দিকে চার্চের অভ্যন্তরে অন্ঠিত হত এবং কিছু কিছু কৃ 
আলোর ব্যবহার কর। হভ) শ্র্যালোক মানব চর্ষের ক্বাভাবিক বর্ণের (০০108 
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189 ৪12) উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্যাট করে না, কিন্তু কৃত্রিম আলো মানব 
মের স্বাভাবিক বর্ণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিহ স্থতি করে। তাই দেখতে পাওয়া 
ঘার, মঞ্চে কৃত্রিম আলোর প্রভাব বুদ্ধির সঙ্্রে সঙ্গে অঙ্গরচনার একট! নূতন এবং 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংগণ্ডের নাট্য মঞ্চে ডেভিড 
গ্যারিকের আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বারণ গ্যারিকের প্রচেষ্টার নাট্য মঞ্চ 
[হ্পট, আলোক ব্যবস্থা প্রভৃতির বেশ কিছুট] অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। নাট্য 
পশ্াপন'কে তিনি অনেক থানি বখস্তবমুখী করে তুলতে চেষ্টা করেন-বিশেষ 
রে অভিনয় কলা (4৮106), দৃশ্যপট রচন! (856106 ) ও আলোক (1161)0006) 
বন্থায় তিনি যে নুতনংত্বর পরিচয় দেন তা” নাট্য শিলের অগ্রগতিই হৃগীত 
রে। কিন্তু, তুলনামূলক ভারে অঙ্গরচনা কলার তেমন কোন অগ্রগতি এ 
তাবীতে পরিলক্ষিত হয় না। গ্যাবিক সেকসপীয়ব্র রচিত নাটকের বিভিন্ন 
মিকায় রপদান করছেন, কিন্ত পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে তিনি সমকালের প্রচলিত 
তিকে অস্বীকার করেছেন 10871010[185593. &]] 1118 6686 ৪1)270991)97680 
0169 10 (180 918001060 009801706 01819 0৮/৮0095. 099৮0009801 80 28,11101 
10100. 961 ৩৩" আহ ৪৮৪0 ঘ)৪0, ৫91160 10 9০ 609 96101) 01 6186 
1০5.* এই সব চরিত্র রূপায়নে তিনি তীাব (গ]ারিকের ) সমকালীন পরিচ্ছদই 
[বার করেছেন। দেকস্পীযঘরেব সমদাময়িক বা তারও পূর্ববতী ঘটন। বা 
রিংত্রর জন্য যথাযথ পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হয়নি । এর থেকে বুঝতে 
মন্দবিধ! হয় না! যে, জশসজ্জার প্রতি (অঙ্গ রচনা ও পোযাক-পরিচ্ছদে ) 
গ)ারিকের তেমন উৎদাহ্ ছিল না। মোট কথা এই শগঠাব্ীীতে অঙ্গ রচনার 
ক্ষেতে তেমন কোন অগ্রগতির নিদশন পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাবীর 
শেষ ভাগে ( ১৮৮০ থু্টান্দে ) মঞ্চে বৈছাাতিক আলোর প্রয়োগ নাট্য প্রযোজনার 
ক্ষত্রে এক কৈপ্রবিক পদক্ষেপ। বিছ্বাৎ শক্তির (1719066 2০:৫:) প্রয়োগের 
লে যুরোপীয় নাটা মঞ্চ যাস্ত্রিক কলা ঝোৌশলে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। অন্গরচনার 
ক্ষত্রেও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে । লীচ নার (1,6107068 ) 


১৪ নাটা প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


কট রূপ ততক্ষণই হ্ুন্দর লাগবে, বতক্ষণ শিল্পীর মুখমণ্ডপ গতিীন 
থাকবে। শিল্পীর মুখ মণ্ডলের মাংসপেশীর (0005019) সঙ্কোচন (৫০067826107) 
প্রপারণের (95198108107) ) সঙ্গে রঙ ব্যবহারের সামঞ্রন্ত বিধান করা না 
হলে তার ফলাফল বিপরীত €ওয়া অস্বাভাবিক পর। এ ছাড়াও 
মঝে। অঙ্গরচনার জন্ত ব্যবহৃত বুঙের সঙ্গে কৃত্রিম আলোর একট। ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক রয়েছে । এ বিষগ্টিও উপেক্ষণীয় নয়। সুতরাং বলা যায়, অঙরঙন! 


কলায় চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্য শিল্পের সমন্বয় ঘটলেও চিত্রকর বা ভাস্কর্য শিল্পীর 


পক্ষে অঙ্গরচনার পদ্ধতি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক সম্যক জ্ঞ।ন না থাকলে এ বিষয়ে" 


কৃতকার্য হওয়! সম্ভব নয়। 

আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় অঙ্জরচনার গুরুত্ব থেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে । 
কিছু কাল পূর্ব পর্যন্তও অঙ্গরচনার 'প্রধান উদ্দে্ট ছিল দশকের চোখে শিল্পীকে 
সুন্দর করে তোল । চগ্ত্রের খুঁটনাটি বিষয্পটিও (বাহিক্য) দর্শকের সম্মুখে 
তুলে ধরার কোন প্রশ্ন তখনও দেখ] দেয় শি। আধুশিক ন'ট্য প্রযে।জনায় 
অভিনেতা-অভিনেত্রকে দশকের চোখে সুন্দর করে ঠোলাই অঙ্গরচনার মুখ্য 
ভূমিকা নয়। বিভিন্ন রঙ এবং ঘনত্ব ' 01050819)) স্যইকারী পদার্থের 
(1)185010 2986০705] ) যথাধথ প্রয়োগে শিল্পীর মুখনগুলর পরিবর্তন করে 
নাট্যকার কগিত চব্বিত্রের রূপদান করাই আধুনিক অঙ্গ£5নাব প্রধান ভূমিকা । 
এর জন্ত সব সময়ই যে যথেই্ট পরিমাণে লঙ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেবে, তা” নয়। নাটা চরিত্রের প্রয়োজনে যৎকিঞিৎ রঙ ব্যবহার করেও এটা 
কর! যেতে পারে। বিষয়টি নির্ভর করবে অভিনেশা-অভিনেত্রী এবং যে চরিত্রের 
রূপ শ্যা্ট করা হবে তাঁর মধ্যে সামগ্রন্ত বিধানের উপর। মোট কথা, আধুনিক 
নাট্য প্রযোজনায় অঙ্গরচন। কল! পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক । আধুনিক ধর্শক 
সমাঞ্জও (1007570 8)80860:৪ ) অনেক বেশী পরিমাণে শিল্প সচেতন। তাই 
অতিনেতা-অভিনেত্রী ব| অঙ্গরচনাকারী শিল্পীরও এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন 
হওয়! প্রয়োজন। অঙগরচন! শিল্পকে নাটা প্রযোজনার সঙ্গে অঙ্াঙ্গী 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৫ 


ভাবে যুক্ত করে তুলতে হবে এবং এক্সন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অঙ্গরচনাকারী 
শিল্পীদের শিয্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে £-_ 
(ক) নাটকে বণিত ব! নাটকারের কল্পিত চরিত্রের যথাযথ বূপদান ; 
(খ) নট) প্রযোক্জন| রীতর (5619) সঙ্গে সমন্বয় সাধন ; 
(গ) অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৈহিক গঠন ও নাট্য চরিত্রের অভিব্যক্তিনর 
সঙ্গে অগরচণার সামগ্রাম্ত বিধান ॥ 
(ঘ) শৈল্িক সৌন্দর্য (£১95619610 798565 ) শ্ষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা, 
(ড) এবং এই উ-দ্দ£গ্ত উপযুক্ত এবং প্রয়োজনবোধে ঘনত্ব (9150905105 ) 
ইকারী পদার্থের (1)189510 02086911819 ) যথাযথ প্রয়োগ । 


জোক্স 
অঙ্গরচন!র প্রয়োজনীয়তা 


নাট্য প্রযোজনায় অঙ্গরচণার প্রয়োজনীয়তা কি এর সংজ্ঞা থেকেই তা, 
ঝতে পার! যায়। এর মুখ্য প্রয়োজনীয়তা (1৮5৪) 156068511) হচ্ছে 
ভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখশ্রীর (০[26:006) পরিবর্তন করে তাতে নাটকে 
শিত বা নাট)কার কল্পিত চারত্রের রূপ দান করা। পূর্বেই উল্লেখ কর] হয়েছে 
যআঁপাতঃ দৃষ্টিতে একে সহজপাধ্য মনে হলেও, আসলে এর সার্থক প্রয়োগ খুব 
হজসাধ্য নয়। এর জন্ত প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও 
শঙ্লিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোন একজন বিশেষ শিল্পীর মুখশ্রীকে রঙের সাহাষে) 
শরিবতিত করে নাট্যকারের কল্পিত বা নাটকে বণিত চরিত্রে (811197908 
)182806)) রূপাদ্িত কর! খুব সহজ সাধ্য না হওয়াই ম্বাভাবিক। এই পরিবর্তন 
বধ কেবলমাত্র সাধারণ আক্কৃতিগত ভাবেই হবে তা” নম্ব--চরিত্রগত নান দিক 


১৬ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমাল। 


থেকেও হতে পারে । যেমন- জাতিগত (৪৫৪), পরিবেশগত (670517010079706) 
বিশেষ চরিত্রগত (809018] 17878069) এবং বয়সগত (89) নাটকে বণিত বা 
নাট)কার কল্পিত কোন চরিত্রের রূপ দিতে গেলে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
বিচার বিশ্রেষণ প্রয়োজন কারণ চরিত্রের অভ্যন্তরীন গঠনপ্রকৃতি (10097 
99867) ও বহিরঙ্গগত গঠন প্ররূতির (686970£ 76818) মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধান 
করা প্রয়োজন ৷ অশ্ররচনার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্র চিত্রণ হলেও, অন্ঠান্তট কয়েকটি 
প্রয়োজন-_-যেমন অঙ্গরচনার ব্যবহৃত রঙের উপর কৃত্রিম আলোর প্রভাব, 
মুখমণ্ডলের ক্রাট সংশোধন, শৈল্পিক সৌন্দধ্য স্থষ্টি প্রভৃতি আবশ্তক তাকেও 
অন্বীকার কব! যায় না । এ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তৃতভাবে আলোচন! কর]! হল । 

মুখমণ্ডলের চরিত্রস্তোতক বাস্াকার (0৮551০8000৮ ) ১ 

চরিত্রগ্ভোতক বাহাকার বলতে এমন কয়েকটি অবস্থা বোঝায় চরিত্রের উপর 
যাঁর প্রভাব স্ুম্পষ্ট। আমর! মোটামুটি ভাবে কয়েকটি অবস্থা নিয়ে আলোচন৷ 
করব, যা! থেকে চরিত্রের একটা বহিরুঙ্গগত রূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা করা যায় । 
ষেমন--(ক) জাতি (2৪০৪) ১ (খ) পরিবেশ (970517070506378) 7; €গ) বিশেষ 
চরিত্র (8)60181 ৫118:80 6৪7)-_অর্থ।ৎ চরিত্রের বিশেষ অবন্থ। এবং দিক যা 
মুখমণ্ডলে রঙের সাহায্যে নতুন করে অঙ্কিত কয়েকটি বিশেষ ন্ড্লীর রেখার 
সাহায্যে প্রকাশিত হতে পারে, এবং বয়স (৪৫০) সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতার 
সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেনন| বয়সের তারতম্যেব সঙ্গে মুখের কয়েকটি 
ভাঁজের তারতম্য হয়। সেটি বুঝতে বা ধরতে না পারলে চরিত্ররচন ব্যর্ 
হতে বাধ । নাটকে সৃষ্ট কোন চরিত্রের রূপ দিতে গেলে অভিনেতা 
অভিনেত্রী বা অঙ্গরচনকা রী শিল্পীকে সেই চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে তাই উল্লিখিত 
বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পট ধারণ। স্থষ্টি করে নিতে হবে। এই কারণেই 
উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও একটু বিস্তৃততাবে আলোচনা করা প্রয়োজন 
বলে মনে হয়। কারণ চরিত্র চিত্রণে (৫020]1668 6১৮৩:1০7 08818 01 6206 
2118118057) বিষয়গুলির খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! রয়েছে । 


অজ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৭ 
ক) জাতি (৪০9) 


প্রত্যেক জাতিরই মুখমণ্ডলে একট! বিশেষ আরুতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত 
চয়্। বিভিন্ন জাতির মান্থষের মধ্যে এই আকরুতিগত অসাম্য প্রথম দর্শনেই স্পষ্ট 
ছয়ে ওঠে। যেমন রুরোগীয় এবং এশিয়দিগের কথা। স্বুরোপ এবং 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষদের আচার আচরণ, প্রকৃতিগত বিভেদের মতো 
মাকৃতিগত বিভেদও নুম্পষ্ট। ভারতীয়ের সংগে চীনা, চীনাদের সংগে 
বাজের, জামান জাতির সংঙ্গে নিগ্রোজাতির মুখমণ্ডলের আকুতিগত 
দাম্য সহজেই বোধগম্য। একই দেশের বিভিন্ন প্রদেশীয় অধিবাসীর 
ধ্যও আকরুতিগত অসাম্য বিদ্তমান। ভারতবর্ষে এক প্রনেশীয় 
ক্তির সংঙ্গে অন্ত প্রদেশীয় ব্যক্তির আকৃতিগত অমিল সহজেই চোখে 
ড়। এই আরুতিগত অমিল অঙ্জরচনাতেও প্রতিফলিত হওয়া চাই। 
ধম দর্শনেই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চরিত্রটি কোন্‌ জাতীয় বা কোন্‌ 
নীয়। আকুতিগত অসাম্য ছাড়াও গাত্রবর্ণেও (০০1007০018৪ ৪1017) ) 
যু পরিমাণে জাতীয় চরিত্র প্রতিফলিত হয়। মুতবাং অঙ্গরচনা! কালে 
রত্রের জাতীয় পরিচয় নির্ণয়ে গাত্রবর্ণের দিকেও দৃরটি রাখ! কর্তব্য । এজন 
য়োজন কোন্‌ জাতীয় (ব। দেশর) ব্যক্তির গাত্রবর্ণ কিৰপ হওয়া বাঞ্ছনীয় 
সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞত] অর্জন কর! যেতে পারে গ্রন্থপাঠ এবং পর্যবেক্ষণ 
রা॥ খঅবন্ত একথা মনে রাখতে হবে ষে কোন একক্রন ব্যক্তির বহিরঙ্গগত . 
কৃতি বা গাত্রবর্ণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমগ্রজ্জাতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর যাঙ্ 

এর জন্ঠ প্রয়োজন বনুপর্যবেক্ষণ এবং হুস্ দুটি শক্তি। 
() পরিবেশ (05107000606) ১ 

পরিষেশের প্রভাব অনেক সময়ই গাত্রবর্ণের উপর প্রতিফলিত হয়। 
ধারণতঃ যে সকল ব্যাক্তি বাইব্ের (০৪৮০০:) কাজকর্ম অধিক পরিমাশে 
বন--মর্থাৎ চাষ আবাদ অথব! এ জাতীয় কোন কাধ যার সংগে জল, বৌ 
আগ রচনা-_-২ ৰা 


১৮ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


আবন্বাওরা প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে সম্পাঁকত$ সেই সকল ব্যক্তির গাত্রবর্ণ 
স্বভাবতই কিয়ৎপরিমীণে কর্কশ, রুক্ষ এবং লালাভ দেখায়। হুর্যযতাপ যেমন 
গাত্রবর্ণে প্রতিক্রিয়া স্্টি করে, তেমনি বায়ুও (৪12) গাত্রবর্ণে প্রতিক্রিয়া স্্ি 
করে। এই সকল কারণেই ভারতবর্ষের এক প্রদেশের সংঙ্গে অন্তগ্রদেশের 
মানুষের গাত্রবর্ণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । সাধারণতঃ শীত প্রধান দেশের মানুষের 
গাত্রবর্ণ গ্রীন্ প্রধান দেশের অপেক্ষা করস! (1512) হয়ে থাকে । অনেক সমস 
দেখা যায় কোন ব্যক্তি এক শ্থান থেকে অন্ত কোন স্থানে গিয়ে থাকলে কিছু 
দিনের মধ্যেই তার গাত্রবর্ণে পরিবর্তন ঘটেছে । এই অবন্থ। সেই স্থানের জল, 
বায়ু হুর্ধতাপ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে । ধরা হয়ে থাকে ষে উন্নত পরিবেশ 


অপেক্ষা অনুন্নত পরিবেশের মন্রেষের গাত্রবণ অপেক্ষাকৃত গাঢ় (1082) 
হয়ে থাকে । 


পরিবেশ বলতে গুধুমাত্র আবহাওয়াকে বোঝায় না-_-অন্ততঃ আমি তাঃ 
বোঝাতে চাইছি না । সামাজিক পরিবেশ (৪0০18] 60%11-510703206)। অর্থ নৈতিক 
পরিবেশ (1100911000108] 200517010709106) রাজনৈতিক পরিবেশ (70175108] 
৫7712 01107006) প্রভৃতি ম'নুষকে গঙীর ভাবে প্রভাবিত করে এবং ব্যক্তি চরিত্রে 
তাঃ প্রতিফলিত হয় । মঞ্চে নাট) চবিত্রেও এই সকল পরিবেশের প্রভাব 
প্রতিফলিত হয়ে থাকে । যেহেতু নাটকীয় চিত্রগুলি কৰি কমিত কোন 
হ্বপ্ররাজোর অধিবালী নর, তার! এই বাস্তব সমাজ জীবনের থেকেই আহারত । 
বিভিন্ন পরিবেশের সংগে কঠিন সংগ্রামে রঠ নাট চরিত্রের আভ্যন্তরিণ প্রকাশ 
যেমন ঘটে তার কথোপকথন (৫181084), আচার আচরণ জণিত ক্রিয়া 
কলাপ (৪০৮০০) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, তেমনি বাহিক প্রকাশ ঘটে তার 
মুখমণ্ডলে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আনন্দ, ক্ষোভ, বিরক্তি, ক্লান্তি, হতাসা ইত্যাদি 
বিভিন্ন অভিব্যক্তির (65007958800) মধ্য দিয়ে। অজ্রচনা ব। মেকআপ 
শ্শির্লীর অভিব্যক্তি প্রকাশে সহায়তা করে । পরিবেশের চাপে ক্ষতবিক্ষত ভগ্ন 
হায় ব)ক্তির দৈহিক অবক্ষয়; ক্লান্তি, মানসিক বিকৃতি, অসুস্থতা প্রভৃতি চরিত্র 
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ণের বহিরঙ্গগত প্রকাশ । মঞ্চে চরিত্র চিত্রণে পরিবেশের এই প্রভাবগুলি 
৬ফলিত হওয়া আবশহ্াক । 
বিশেষ চরিত্র (90918) 017850160) £ 
বলা ছয়ে থাকে ষে ব্যক্তির চরিত্র তার মুখমণ্ডলেই প্রতিফলিত হয়। অনেক 
মুখমগুলের আকৃতি প্রতি বিচার করে ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে একটা! স্পষ্ট 
| স্থ্ট করা যেতে পারে । এটি একটি বিশেষ ক্ষমতা যা বু পর্যবেক্ষণ 
8588192) এবং এ সম্পকীয গ্রন্থপাঠে অর্জন করা যায়। অঙ্গরচনার 
ত্র কয়েকট প্রচলিত রীতি (00806107) অনুপারে ধরে নেওয়] হয়ে থাকে 
ন চরিত্রের ব্যক্তির গাত্রবর্ণ গাঢ় (8) এবং মন্দ চরিত্র নয় এমন ব্যক্তির 
বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফরদ! (81) হয় ; এ সম্পর্কে নাটাকারের কোন নিশি না 
লে পরিচাপক, অভিনো-অভিনেত্রী বা স্মঙ্গর5নীকারাশিল্পীকে চিত্রা 
দুধ করে পিদ্ধান্ত নিতে হবে। চরিত্রের কার্ধ্যকলাপ (8৫৮1) এবং 
ান্তুরিক গঠন গ্ররূণ্ত বিপ্রেষণ করলেই এ সম্পর্কে সু্পষ্ট ইঞ্তিত পাওয়। 
পারে। ভোগাশক্তি বা ইন্দ্রিষ সুখাঁডিপাসী ব্যক্তির ঠেট (10) মোটা 
ন৭7 বড এবং ফোলা চক্ষু 098৫3% ০১৩5) চরিত্র প্রকাশে ঘহীয়ক বলে ধরে 
চু হত্বেছে। পালা নাক (8010 5০8০) ও ঠেট চরিত্রের সংকীর্নতা 
|শ করে। এছাডা আরও বছ আতিজ্ঞান (81৫0) "পাছে যা! নাটা চরিত্র 
শে সহাযক হয়। এগুলি প্রয্নোজনে প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
বয়স (4১4০) : 
শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধকা_বয়দের এই ভাবতম্যের ছাপ মুখমগ্ডলে 
রে এবং গভারভাবে প্রতিফণিত হন্। বযঃবৃদ্ধির সংগে সংগে গাত্রবণের 
তন ঘটে। এই এই সময্ন থেকে গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত মলিন (58110) 
রঃ এবং মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে মুখমণ্ডলে নান! ধরনের রেধা 
হতে থাকে। ক্রমে অতি দৃদ্ধ বয়সে গাত্রবর্ণ মান, পুর এবং কর্কশ 
হু) হয়ে যায় এবং মুখমণুলে অসংখ্য রেখার ক্যি হয়। কেবলমাত্র 


২০ নাট) প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমাল! 


গাত্রবর্পের পরিবর্তন ও রেখা হৃষ্টিই নয়__মুখমগুলেরবিভিন্ন অংশে যেমন গাল, 
রগ» থুত.ী, গল! ইত্যাদিতে নানা ধরনের খাজ (69078881070) স্যতি হয়ে 
মুখমণ্ডলের আরুতিগত পরিবর্তভনও ঘটে। বয়সের তারতম্যের ওপর এই 
পরিবর্তনগুলির গভীরতা নির্ভর করে। চুল পেকে যাওয়া, দাত পড়ে 
যাওয়।১ চুল উঠে যাওয়! প্রভৃতির লক্ষণও এই সময় থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। 
রূপারোপে মৃখমগ্ডলের চরিত্রপ্তোতক বাহ্াকার প্রকীশে বন্নসের এই প্রতিফলন 
সৃষ্টি তাই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় । | 


আলোর প্রতিক্রিয়। (20000067005 ০1 1101)6) 


স্বাভাবিক চর্মের উপর কৃত্রিম আলোক (8716618] 11626) পাতের ফলে 
ষে প্রতিক্রিয়৷ দেখ দেয় তার সংগে সামঞ্জন্ত সাধনের জন্যও রূপারোপের 
ব্যবহার অতাখবশ্যক। মানুষের চর্মে স্বাভাবিক অবস্থায় একট। 
হালক1 গোলাপী (0186 2958 ব। 0০) আভ!1 থাকে । মঞ্চের কৃত্রিম অলোক 
সেই গোলাপী আভ। নষ্থ হনে যায়, কারণ কৃত্রিম আলোয় হলুদ (511০) রঙের 
মিশ্রণ বেশী পরিমাণে থাকে | সে জন্ত কৃত্রিম "আলোয় চরের স্বাভাবিক বণ 
নষ্ট করে দিয়ে মুখণ্রীকে মান করে দেয় (9816) । রূপারোপে যে রঙ ব্যবহার, 
করা হয়ে থাকে, তাতে লাল (256) রঙের উপাদান অধিক পরিমাণে থাকায় 
চরের সেই স্বাভাবিক আভাকে (701080689 ) ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে ॥ 
এছাড়াও, স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের চর্মে (মুখ মণ্ডলে ) নানা রকম দাগ 
তিল, আচুলি লোমকুপের ছিদ্র সৃক্্ম খাজ, কট! দাগ প্রভৃতি লক্ষ) কর' 
যার়। দর্শকের আসন থেকে অভিনেতার দুরত্ব যদি অল্প হয় এবং কৃত্রিম আলে 
যদি অধিক পরিমাণে থাকে তাহলে অনেক সময় সেই আবাঞ্চিত দাগগুলে' 
দশকের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আবার অভিনেতা-অভিনেত্রীর দর্শক আস 
থেকে দুরত্ব যদি অধিক হয তাহলে তার মুখণ্রী অস্পষ্ট এবং অনাকর্ষনীয় 
গঠে। সে কারণ, রঙের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বার! মুখশ্রীর এই ভ্রটি সংশো 
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'ৰে মুখগ্ররীকে স্বাভাবিক এবং আকর্ষনীয় করে তোল! অঙ্গরচনার আর একটি 
শ্তযাৰগ্ঠকীয় ভূমিকা । 


সংশোধন ) (60:96:07 ) £ 


মানুষের মুখমণ্ডল (9) ক্রুটহীন নয়। অনেক সমরই মুখমগ্ুলে কিছু 
কছু ক্রট-বিচাতি লক্ষ্য কর! যায়। ৰিশেষ করে নাট/াকারের কল্লিত চরিত্রে 
নি রূপ দেবেন তার মুখশ্রীকে চরিত্রান্থছগ করতে মুখসগুুুলর পরিবর্তন রূপা 
ঘাপের মাধ্যমে ঘটান প্রয়োজন । চরিব্রান্থধায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনেতা- 
ম্রভিনেত্রীর মুখশ্রীকে আরও স্থন্বর অথবা অন্ন্দর মুখশ্রীতে রূপান্তরিত করতে 
"য়। বয়সের তারতম্য অনুলারেও মুখশ্রীর পরিবর্তন আবশ্টক'। অনেক সময় 
মগুলের বিশেষ কয়েকটি ত্রুট--:যষন, চোখ ছোট, চোখ বদা, পাতলা ৰ৷ 
টি। ঠোঁট, অপমান ভুমুগল, খাঁদা নাক প্রভৃতি সংশোধন করে মুখশ্রীকে সুন্দর 
'াকর্ষণীয় করে তুলতে হয় । নাটকেব চরিত্র মিছিলে বেটে মোটা, সুন্দর, 
সুন্দর, কানা, খোড়া, নানা ধরনের মানুষের সমান সহঅবস্থান। যে কোন 
ভিনেতাকে যে কোন চরিত্রেই রূপদান করতে হয়। ফলে তার নিজের 
ধতঙ্গিমা হামেশাই পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটে। শুধু ষে নিজের মুখকে 
রো! আকর্ষণীয় করে তোল! তাই নয়, নিজের মুখের জমিতে অন্যের মুখের 
তিভাসনেও সে যে বিশিষ্ট ভঙ্গী বা বিশেষত্ব স্থষ্টুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে, 
গুলিও এই সংশোধনের পর্যায়েই গণ্য । তাই এই সংশোধনের যে বিশেষ 
দ্ধতি রয়েছে, সেট! জান! গয়োজন (এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃতভাৰে 
1লোচনা করা হবে )। মোটকথা, রঙের যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা এ সকল 
বিবর্তন ঘটান সম্ভব | 


শৈল্লিক প্রননোজনীয়তা (:59860960 750911627768 ) £ 
জীবনের ব। প্রকৃতির নিছক অনুকরণ (05979 100168100, 061169 & 08009) 
ল্পের উদদোস্তে নয়। অন্থকরণ ততটকই প্রয়োজন, শিল্প ছষ্টির জন্য বতট্রক 


২২ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


অত্যাবশ্তুক। নাটকের চরিত্র যতই বাস্তবতার (£5811910 ) দিকে যাক, না 
কেন, উন! বাস্তৰ (2981) নয়। এর স্থষ্টির মধ্যে শৈল্পিক দৃষ্টিভক্ষি থাকবেই-__ 
কারণ নাটকতো বাস্তব নয়-_বাস্ভবমুখী শিল্প । “10780181969 ৪৮ ০1 
80019581716 10988 &000% 1169৯*একেব।রে 1119 নয় । রূপারোপের ক্ষেত্রেও 
অনুকরণ আবশ্বক-_কিন্তু কেবলমাত্র নাটকে বণিত বা নাট)কারের কল্পিত 
চরিত্রকে যথাযথভাবে রূপদিতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই । ব্বপারোপ কল 
তখনই শ্ল্প পর্যায় উন্নীত হবে, যখন এর মধ্যে বাস্তবতা (25811975 ) 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (50197061170 0)80:86105 ) এবং শৈল্পিক (5986:96৫ ) 
মনোভঙ্গির একত্র সমাবেশে চব্রিতটি সার্থকভাবে বূপায়িত হুবে। সুতরাং 
দেখ! যাচ্ছে, নাট্যচরিত্রের শৈল্পিক উপস্থাপনার দ্িক থেকেও ন্বপারো” 
অত্যাবশ্থক । 
আসল কথা হচ্ছে কোন নাটককে মঞ্চে উপস্থাপনা করতে গেলে যেমন দৃষ্ঠ 
আলো, সঙ্গীত ও অন্ত মঞ্চকলার নুসামগ্রন্ত প্রয়োজন, তেমনি 
প্রয়োজন রূপাঁরোপ কলার । অনেক সময় এই আঙগবগুলের কোন একটিকে 
বাদ দিয়ে (আলো! ব্যতীত ) হয়তো] নাটক মকন্থ করা সম্ভব হয় (কোন কোন 
নাট্য উপ্ন্বাপনা দণ্তপট. সঙ্গীত বা বিশেষ মঞ্চ কলা-কেশলকে বাদ দিয়ে মঞ্চ 
করা হয়ে থাকে)। আমদের দেশীয় যাত্র। নাট্য উপদস্থাপনান্ও দৃশ্তপট এব" 
বিশেষ আলোর কলা-কৌশলকে বাদ দেওয়৷ হয়ে থাকে। কিন্তু রূপারোপ 
কলাকে বাদ দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা প্রায় অসম্ভব । দৃশ্ত, আলোক, সঙ্গীত, 
রূপারোপ ও অন্ঠান্ত মঞ্চকলা এর মধ্যে রূপারোপ কলাই সম্ভবতঃ বিশ্বেভাবে 
আকর্ষনীয় । কারণ বূপারোপ কলা প্রত)ক্ষভাবে অভিনেতা-অিনোত্রগণের 
সংগে সম্পর্কযুক্ত । চরিত্র '্থষ্টি বা অন্তান্ত প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও রূপারে(প 
কলার একটি বিশেষ ভূমিক1 লক্ষ্য কর] যায়। অনেক সময় কোন প্মনভিজ্ঞ বা 
অল্প অভিজ্ঞ অভিনেত। বা অভিনেত্রী অভিনয়ের জন্ত দর্শক সম্মুখে উপস্থিত 
হতেই তার মধ্যে কিছুল্সণের জন্য হলেও খানিকটা আত্মগ্রত্যয়ের অভাব পরি- 


অঙ্গ রচনার বরূপরীতি ও প্রয়োগ ২৩ 


লক্ষিত হুয়।এই আত্মপ্রত্যয়য়র অভাব যেহেতু তার বাচনভঙ্গী এবং অভিব)ক্তি 
কিছু পরিমাণে বিকৃত ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে এবং সেইহেতু মুখস্রতে স্বাভাবিক 


বর্ণের (0968119০108) পরিবর্তন ঘটিয়ে মুখশ্রীকে ম্লান (0819) করে 
দেয়। ফলে দর্শক মনে রস পুণ্িতে ব্যাঘাত ঘটে । শৌখীন নাটা সম্প্রদায়ের 


( 8008650 00755601081 0:8501886100 )'মধ্যে এ অবম্থা অনেক সময়ই লক্ষ্য 
করাযায়। এর ফলে এ শিল্পী তারই অভিজ্ঞ সহ-শিনীর কাছে আরো বেনী 
করে অনভিজ্ঞ বা হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে । এতে করে নাট্য উপস্থাপনার 
মান নিষ্পগামী হস্সে যায়। রূপারোপ কলা এ অবস্থায় উক্ত অনভিজ্ঞ 
শিল্পীকে অনেক পরিমাণে সাহা করতে পারে । মুখশ্রীতে রঙ. ব্যবহারের 
ফলে আত্মপ্রত।য়ের অভাব জনিত বিকৃতি অনেকাংশে দর্শকের দৃষ্টির অন্তরালে 
থেকে ষায়। তখন আর উক্ত শিল্পীকে দর্শক সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় 
না। এক কথায় বল! যায় রূপারোপ কল! শিল্পীর আত্মপ্রত্য় ফিরিয়ে আনতে 
লাাধ্য করে। 


একথা অবশ্যই হ্বীকার করতে হবে যে শৌখীন নাট) সম্প্রদায়ের কোন কোন 
অভিনেতা-জঅভিনেত্রী বূপারোপ সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, 
কিন্ত সংগে সংগে এটাও অনস্বীকার্য ষে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্বল্ল কয়েকজন 
অভিজ্ঞ শিল্পী থাকলেও বেশ কিছু সংখ্যক অনভিজ্ঞ শ্ল্পীও থাকেন-্বারা 
হয়তে] কোনদিনই বূপারোপের জন্য ব্যবহৃত রঙ, ব্যবহার করেন নি এবং এর 
ব্যবহার সম্পর্কে তাদের কোন অভিজ্ঞতাও নেই । এক্ষেত্রে কয়েকজন শিল্পীর 
পক্ষে অদ্রিক সংখ্যক শিলীত্র অনভিজ্ঞতাঁকে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়-_যার ফলে 
সম্পূর্ণ নাট্য প্রচেষ্টাই ছূর্বল হয়ে পড়ে। অপেশাদার শেখীন নাট্য সম্প্রদায়ে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপকর্মের গন্য দক্ষ এক বা একাধিক ব্বপারোপ শিল্পীকে 
নিযুক্ত কর! হয়ে থাকে। এতে অস্ুবিধা এই ঘে একজন ছ”জন বাক্তির পক্ষে 
অধিক সংখ্যক 'অঠিনেতা-অভিনেত্রীর বূপারোপের কাজ কখনই সুন্দর ভাবে 
করা সম্ভব নয়। তখন তাকে যাহোক করে কিছু একটা কর। ছাডা উপায় 


২৪ নাট্য প্রয়োগ ও শিল্প গ্রন্থমাল! 


থাকে না। শুধু তাই নয়, অঙ্পরচনা বা মেকআপের যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ 
ভূমিকা নাটকে আছে, সে মম্পর্কে কোন ধ্যানধারণ! না থাকায়, কোন অঙ্গ- 
রচনাকারীর পক্ষে অভিনয়ের ছুঘণ্টা আগে গিয়ে অভিনেতাদের অঙ্গরচন! 
করতে বসলে তা৷ রঙ যাখানই হল্গ চরিত্রে বৈশিষ্ট্যে হৃঠি করা আর হস 
না, এ কথাটাও মনে বাথ! দরকার । ষারা এই কাজ করেন, তারাও যে 
সকলে অঙ্গরচনার বৈশিষ্ট্পূর্ণ প্রয়োগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাও নয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই '্বশিক্ষিত পটুত্ব দিয়েই কাজ চলে যায়। এতে করে 
নাটক অভিনয় হতে পারে কিন্তু একটা বলিষ্ঠ নাট্য প্রয়োগ যে হয় না লে 
বিষয়ে কোন সনোছ নেই । স্মঙ্গরচনাও একটা শিল্প এবং সেটাও বিশেষ 
সতর্কতা ও অধ্যবসাযের সঙ্গে আয়ত্ব করা দরকার । অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে 
( ৪০5৪০০90 ৫০০06 ) পেশাদারী (0:9198810081) নাট) উপন্কাপনার ব্বীভি 
অনুযায়ী প্রত্যেক শিল্পীকে নিজ নিজ রূপারোপের দাখ্িত্ব নিদ্ধেকেই নিতে হয় । 
এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পী কম বেণী রূপারোপ কলা সম্পর্কে অভিজ্ঞত। 
অর্জন করে নিতে পাবেন! অপেশাদার ( 5708/০5) পাট্য সংস্থাগুলিতেও 
এই রীতিই প্রচলিত । এতে স্মুবিধা এই যে শিল্পী তার নিজের কাজটুকু 
স্বভাবে করে নিতে পারেন। ফলে, নাট উপস্থাপনার এই দিকটা সববাজ- 
সুন্দর হয়ে উঠতে পারে । ্‌ 

আজকের ধার! নাট্যব্ুসিক, ধারা একনি নাটকমী, ধার। সত্যি সত্যিই 
কারমনে নাটককে একটি মহং শিল্পকর্ম বপে মনে করেন এবং জাতীর দাহ্রিত্ব 
হিদাবেই ধারা নাট্যকলার উন্নতি কল্পে আত্মনিকঘ্োগ করেছেন, তাদের একথা 
অবশ্তই মনে রাখতে হবে যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে অঙ্গরচনাকে নহজনসাধ্য মনে 
হলেও আসলে কিন্তু এ কল! শিল্পের সার্থক প্রয়োগ সহজসাধ্ায নয়। কারণ, 
এরও একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে । মুখমগ্ুলের কোন্‌ অংশে কি 
রঙ. কিভাবে এবং কেন প্রয়োগ করা হবে তার বৈজ্ঞানিক ও যাস্ত্রিক 
পদ্ধতি জানা না থাকলে বা সে সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞত! ন! থাকলে, 


অঙ্গ রচনার ন্বপন্বীতি ও প্রয়োগ ২৫ 


কেবলমাত্র 'বত্র তত্র রঙএর ব্যবহান্ন করলেই “এর স্থফল পাওয়া 
বাবে না। অধিকন্ত হত্র তত্র রঙ. ব্যবহারের ফলে. শিল্পীকে আরও 
'অন্থন্দর করে তুলবে । এছাড়া অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শকের মধ্যে 
ছুরত্ব অনুসারে রঙের বাবহার, কৃত্রিম আলোর (৪752051 1167008 ) প্রয়োগ 
ৃষ্টিমায়! ( 0707081 11175100 ) স্থষ্্রতে রুণ্ডের ব্যবহার প্রভৃতি পদ্ধতি সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞানলাভ কর! প্রয়োজন। প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখ! দরকার যে শুধু 
মাত্র জ্ঞানলাত করাট'ই যথেষ্ট নয়__-উপযুক্ত অভ্যাস বিষয়টি আয়ত্বে আন! 
প্রয়োজন | একথাও মনে রাখতে হবে যে শিল্পীর অভিবযক্কির প্রধান অঙ্গ তার 
সুখমগ্ডল ৭ সুতরাং রঙের ব্যবহার এমন কখনই হবে না| যাতে শিল্পীর ভাৰ 
প্রকাশে বাধা স্যরি হয় বা তার অভিব্যক্তি বার্থতা লাভ করে। কোন শিল্পী 
বদি অঙ্গরচন1 কল! সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে চান, তাহলে তাকে এ সম্পর্কে 
শাস্ত্র সম্মতভাবে শিক্ষ1! লাভ করতে হবে । তাঁকে মনে রাখতে হবে হে এটি 
একটি স্যষ্টধর্মী শিল্প (27986155 ৪৮ )। 


অনেক সময় দেঘ! যায় যে কোন শিলী মের প্রয়োজনীর রূপকর্মের পদ্ধতি 
লম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এবং এ সম্পর্কে তার আগ্রহেরও একাস্ত অভাব । 
দৈনন্দিন জীৰনের (17)81]% 116 ) তিনি যে পদ্ধতিতে প্রর্দাধন করে থাকেন, 
এবং মঞ্চের পক্ষে সেটুকৃকেই বথেষ্ট বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু বিস্বৃত হলে 
চলবে না যে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন এবং মঞ্চের প্রয়োজন এক নয়। 
যেমন চলচ্চিত্র (5100 ) ও মধ্চ (96889 ) এক নয় । অনেক অভিনেতা- 
্ভিনেত্রী অঙ্ররচনার জন্ত বাহহৃত রঙ ব্যবহারে ভীত হন । তীর মনে করেন 
যে এই রঙ, চর্ম (51017 ) বা শরীরের (1598161 ) পক্ষে অনিষ্টকর। কিন্ত 
দের এই ধারণা নিভূর্ল নর । চলচ্চিত্র এবং মঞ্চের জন্য যে তৈলাক্ত রঙ 
(09889 0820) আবিষ্কৃত হয়েছে (146101)8767১ 1018390601 প্রভৃতি ) 
তা' সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য । এর মধ্যে যে তৈল জাতীয় অন্তান্ত পদার্থ 
রয়েছে তার কোনটাই চর্ষের বা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। শুফ বা গুড়া 
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রঙ (ত্র 0810.) অধিক পরিমাণে ব্যবহারে অনেক গময় চর্মের পক্ষে 
অনিষ্টকর হওয়া সম্ভব, কারণ এতে তৈল বা! চি জাতীয় পদীর্ঘ থাকে না। শু 
রঙ চর্মকে আরও শু (৫ )বরে ভোলে। তৈল ব চতি মিশ্রিত রঙ 
(16889 09106 ) চর্মের বা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


এস 
( অঙ্গরচনা ও রঙ) 


অঙ্গরচনার সঙ্গে রঙের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্ধ । মনের বিভিন্ন ভাব বা "মুড" এক 
গ্রকাশ রঙেয় সুষ্ঠ, বহার ছাড়া কখনই সম্ভব নয়। বহু গ্রাচীন কাল থেকেই 
থেকেই মনের ভাব প্রকাশের জন্য রঙের এই বিচিত্র ব্যবহার মানুষের সমাজে 
প্রচলিত ছিল দেখতে পাই। সেই আদিম মানব যখন শিকারের সন্ধানে 
বনে জঙ্গলে যুখবদ্ধ ভাবে ঘুরে বেড়াতো, যখন সভ্ঘববদ্ধ হয়ে মৃত শিকারকে 
নিয়ে আনন্দ উৎসবে মনন হতো! যখন. রোগ-শোক, ব্যাধি নিরাময়ের উদ্দেস্টে 
বাত্বিগ্তার অনুষ্ঠান আয়োজন করতো, যখন অন্তান্ত সামাজিক উৎসবে নৃত্য 
গীত ও নৃতান্ষ্ঠানে আমোদ বিহ্বল হয়ে উঠতো+ তখন নান! বিচিত্র বর্ণের সাজ 
পোঁষাকের সঙ্গে থাকতে তাদের অবরবে বিশেষ করে মুখে, হাতে, নগ্ন বক্ষে 
বিচিত্র রঙের সমাবেশ । এখনও আফ্রিকার কোন কোন আর্দিম অধিবালীদের 
উৎসবে হোতাদের মুখে, গায়ে বিচিত্র রঙের সমাবেশ ছুলক্ষা নয়। 
আমেরিকার প্রাচীন আঁধবালী ব্রেড ইত্ডিয়ানদের মধ্যেও রঙের সাহায্যে 
অশ্গরচনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রাচীন মিশরীর পুরোহিত বিশেষ করে 
ধার! যাত্বিদ্ভার প্রদশন করতেন, তারাও মুখে নান! ধরণের রঙ মেখে শ্রোতাদের 
সামনে উপস্থিত হতেন | ভাঁরভীয় বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যেও রঙের এই ধরণের 
ব্যবহার প্রসঙ্গত স্মরণীয়। বলা বাকল্য কেবল মাত্র সুন্বর করে সাজবার জন্টেই 
এই ধরণেন্ বৃঙের ব্যবহার তার করতেন না। এই বঙ্চর্চার আসল 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো বিশেষ বিশেষ সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান কেন্দ্র করে, 
কারণ তখন প্রয্মোজণ হতো প্রদর্শনকারীর আসল সত্ব! প্রচ্ছন্ন রেখে সাময়িক 
ভাবে অন্য একটি রূপ ও ভাবের প্রকাশে দর্শক সাধারণকে চমতরুত করবার ॥ 
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রঙের এই আশ্চর্য পরিবর্তনকারী ক্ষমতা আছে বলেই দৃশ্তকাব্য জাতীয় শিলে 
বঙ ব্যবহারের এত ব্যাপক প্রচলন । 

প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র রঙের সমাবেশ । উষা, দিবা; মধ্যাহ্ন, অপরাহ্, 
সন্ধ্যা, রাত্রি বিভিন্ন পর্ধার়ে বিভিন্ন রঙের খেলা । রঙের থেলা শীতে, গ্রীন্ষে, 
ভেমস্তে, শরতে, বসন্তে, বর্ষায় । প্রকৃতির এত রূপ মানুষকে বিমোহিত করেছে 
তন্ময় করেছে; আর রূপোম্মাদ মানুষ সেই অরূপকে ধরতে চেয়েছে রঙের 
বন্ধনে । প্রাণের সতেজ চঞ্চলতা৷ দেখেছে সবুজে, হলুদে পেয়েছে হতাশ মনের 
পাঁগুর প্রৃতিচ্ছবি। উগ্রচণ্ডা ক্রোধের প্রকাশ দেখেছে লালের রক্তিমাভার, 
দেখোছ কদ্রের প্রচণ্ড দীশ্তি, আবার গৈরিকে এসেছে প্রসন্ন উদ্দাসীনতা। এমনি 
ভাবেই বিভিন্ন বঙের সাহ্বায্যে বিভিন্ন ভাঁবের প্রর্তাকি প্রকাশ করেছে মানুষ ; 
এই প্রতীক রঙকেই আদর্শ করে সামনে রেখে প্ররুতির বূপবর্ণনায় করেছে 
স্তরের বিস্তার , ভৈরবী পুরবী, বেহাগে, বাহারে সেই রঙেরই মীড় ও মৃচ্ছনা। 

বলাবাছল্য এই রঙের মূল উৎস হলো! প্রাপক সূর্য । সূর্য রশ্মির মধ্যেই 
মৌলিক সাতটি রঙের সমাবেশ যাকে বলা যায় 48090677070 00107115 

সাধারণভাবে বর্ণচ্ছটাকে পথক করে দেখা যায় না। এক প্রকার কাচের 
/509৫6702 81888) সাহায্যে এই বর্ণচ্ছটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব । অনেক 
সময় আমর! আকাশে বামধন্থু (13881770ক্ঘ ) দেখতে পাই | এ সময় একটু লক্ষ 
করলেই দেখা বাবে যে এর মধ্যে (8880)00দ/ ) নানা বর্ণের সমাবেশ ঘটেছে । 
এতে. ষে পাতা বর্ণ রয়েছে তা” হুচ্ছে- লাল ( ৪0 ), নীল (78109 ), হলুদ 
(9117), সবুজ্জ ( 0590). কমলা (075789 )% বেগুনী (নীল-লোছিত, 
19196), ও ইপ্তিগো (0160). লাল ও নীল রঙের সমপরিমান মিশ্রণে 
বেগুনী (10180 ) রঙ পাওয়! যায় এবং পাল সবুজ রঙের উৎপত্তি হযু তাকে 
বলা হয় ই্ডগে! (9159-07992 )। স্র্য লোকের এই সাতটি রঙ হচ্ছে অস্ষিত্র 
বা খাঁটি বিশুদ্ধ (299) রঙ । এর সংশ্িশ্রনে ষে কোন জাতীয় সাত/ট রঙ পাওয়। 
যেতে পারে । এই জাতীর সাত) বিশুদ্ধ রঞ্জক রঙের (77877678 ) সংমিশ্রণে 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি প্রয়োগ ৯ 


কালো (73180) এবং আলোর বের (90105:90. 1781)8) সংমিশ্রণে সাঙ্দা 
: ভয1)169.) রঙের উৎপত্তি হয়। 
যে বন্ত থেকে বিভিন্ন রঙ প্রস্তত কর] হয় তাকে বল। হয় রঞ্জক ( 01805276) 
এই রুঞ্জক পদ্দার্থ এমন একটি ঘনীভূত পদার্থ যা যে কোন বস্ত ব! পদার্থে ব্যবহার " 
করা যেতে পারে। খঙ্ররচনার জগ যে রঙ. ব্যবহার হয়ে থাকে তা? 
হচ্ছে রঞ্জক জাতীয় রঙ. | রঙুকে একটি বিশেষ অর্থে বলা হয়ে থাকে “হিউ, 
শলএ৪)। “হিউ' বলতে কিন্তু যে কোন রঙকে বোঝায় না। কেবলমাত্র যে রঙ 
সর্বাধিক পরিমাণে উজ্জল- অর্থাৎ যে রঙ হৃর্যালোকে যে সাতটি রঙ. পাওয়া যায় 
তার যে কোন একটির মত বিশুদ্ধ, তাকেই বলা হয় “ছিউ+ (8059 59 ৪ ৫01007- 
1) 165 10718176996 17065108165 )। বুঙের উত্বলতার তারতম)কে বল হয় প্রাণথ্বর্য 
( £76909165 )। প্রাখধ্য বা 1090816-র অপর নাম 'টোন” (6০06) 1 কোন 
একটি রঙের সংগে অপর একটি ৰা একাধিক রঙের সংমিশ্রণে প্রথম রঙের 
প্রাথব্যের ধে তারতম্য ঘটে, তাকে বলা হয় রঙের প্রাথখ্যের তারতম্য বা 
801081105 01 6196 1759 বা 5008] 58128561070, উদাহরণ হিসাবে ধর] যেতে 
পারে যে হলুদ রঙের সঙ্গে সাদ মেশান হুল। বিভিন্ন পরিমাণে সাদ বঙ 
মেশাতে থাকলে ক্রমশঃ হলুদ রঙ, হালক! হতে হতে এক সময় একেবারে সাদ। 
বা সাদাটে (70169 ০7 আা1)161517) হয়ে যাবে। এই বিভিন্ন পরিমাণ সাদ। 
রঙের সংমিশ্রণের ফলে হলুদ রঙের প্রাখর্য্যের ( 8065728165 ) যে “তারতম্য 
পরিলক্ষিত হয়, তাকেই বল। হয় 097281165 01 6205 1799 বা! 60708] ₹81156100, 
এই প্রাথয্যের তারতম্য এক বা একাধিক রঙের সংমিশ্রণেও হতে পারে। 
আমর] জানি লাল ও নীল রঙের সমপরিমাণ মিশ্রণে ( ৮:০196) রঙের সৃষ্টি 
হয়। মিশ্রিত রঙে লাল রঙের পরিমাণ কম হুলে স্থষ্ট বেগুনী রঙে নীল রঙের 
প্রাধান্ত দেখা যাৰে। আবার লালের পরিমাণ অধিক হলে হৃষ্ট রঙে লাল 
রঙের প্রাধান্ত দেখা যাবে। কোন একটির পরিমাণ কম বা বেশী হলে সৃষ্ট 
বেগুনী রঙের প্রাথধ্যের তারতম্য (60281 ছ8:188102) দেখা যাবে । ( চিত্র-১) 


শু "নাট প্ররোগ শির গ্রন্থমালা 


শোর 
(250) 


সি 
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৮৫৫৮ ১৯ 


টা হু, ডা 
€ 0588) নৈ (51004 


কোন রঙের (যাকে “ঠিউ” বল! হয়) সংগে অগ্ত কোন হালকা গাঢ় (11817 
৪ 0871 ) রঙের সংমিশ্রণে সেই রঙ ধালকা ব গা হয়। বঙের এই হালকা 
অবন্থাকে বল! হয় “হালক] মান” (11876 ৮10৩) এবং গাঢ় অবস্থাকে বলা হয় 
গাঢ় মান' (98%£ ৮8109 বা 1০7 ৮5190) 1 পটল বর (7700) লাল বঙের 
হালকা মান (11808 ৮৪109 ), কারুণ লাল রঙের সংগে সাদা রঙের মিএণের 
ফলেই পাটল বর্ণ স্্টি হয়। সেরূপ মেরুন ( 11910০০0 ) লাল রঙের গাঢ় মান 
(870 5৪199), কারণ লাল রঙের সংগে কালো এঙের মিণের ফলেই মেরুন 
(09:০০) রঙের সৃষ্টি হয়। লালের গাঢ় অবস্থাকেই মেরুন বল। হয়। 
“হিউ”-এর সংগে হালকা (1166) বা গাঢ় (68:10) রঙের সংমিশ্রণে “হিউ*-এর 
হালকা বা গাঢ় অবস্থ। পাওয়। যায়। এই হালক। খআবস্থাকে বলা “হয় 
টিপ” (810৮) এবং গাঢ় অবস্থাকে বল] হন শেড (৪৮৪০) আমরা 
পরবর্তী সকল আলোচনাতেই “হালক! অবস্থ।' বা 61০৮ এবং "গাঢ় অবস্থা' 
বা! 878০ কথাগুলির ব্যবহার করব । হিউ” যখন হালক1 অবস্থার দিকে যায়, 
তখন তাকে [06 বলে এবং যখন গাড় অবস্থার দিকে যায় তখন তাকে 51355 
বল! হয়। (চিত্র-২) 
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2াদে! 
41759 





শিন্লো 
(৪/96) 


হু 


রঙের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য অনুমারে রঙকে ছুইভাগে বিভক্ত কর! হয়েছে৷ 
প্রথম ও প্রধান ভাগকে বল! হয় "মুখ" বা “মীলিক' ( [চাচা ) এবং দ্বিতীয় 
ও অপ্রধাঁন ভাগকে বল। হয় “গৌণ” (58০0001)। রুঞ্জক রঙের (01809676) 
ক্ষেত্রে মৌলিক" রঙ হচ্ছে-লাল (190. ), নীল (0109) ও হলুদ ( 59110জ্ম ) 
'্রবং "গৌণ রঙ হ'চ্ছে কমলা। (০:8049 ), সবুজ (8:০97) ও বেগুনী (19196) । 
“মৌলিক* রঙের প্রাধান্ত এই দিক থেকে যে এই তিনাট রঙের সংমিশ্রণে ফে 
কোন গৌণ (89৫20700%7য ) রঙ. প্রস্তত করা যেতে পারে । যেমন--লাল ও 
হলুদ রঙের সংমিশ্রণে কমলা ; হলুদ ও নীল বঙের সংমিশ্রণে সবুজ; নীল ও 
লালের সংমিশ্রণে বেগুনী ইত্যার্দি । ( চিত্র-৩) 

লাল 1 হলুদ». কমল ( 078069 ) 

হলুদ +1নীল-*সবুজ ( 8:96: ) 

নীল+লাল-্মবেগুনী ( ০196 ) 

তিনটি মৌলিক রঙের যে কোন ছইটিয় সমপরিমাণ লংমিশ্রণে একটি *গৌণ' 
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রঙ পাওয়৷ যান, একথা উল্লেখ কর! হয়েছে । . এই মৌলিক রঙের পরিমাণের 
তারতমোর ফলে হৃষ্ট গৌণ রঙের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। লাল ও হলুদের 


যানে 
(8829 






€ 
৮/066) 


9 


৫851 হুদ 
৮1 €১2180৬) 


সমপরিমাণ নংমিশ্রণে কমলা রঙ. পাওয়। যায় । কিন্ত এই হ্ষ্ট কমল। রঙে যি 
লাল রঙের প্রাধান্ত ঘটে, তাহলে স্থ্ট কমল! রঙের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। 
এরূপ ক্ষেত্রে কমলা রঙের গাঢ় অবস্থা (৪1,509) হৃষ্টি হবে। সেইরূপ স্থষট 
কমল! রঙে হলুদ রঙের প্রাধান্ত ঘটলে কমলা রঙের “হালকা! অবশ্থা” (628) 
সি ছবে। 

রঙের চারিত্রিক বৈশিষ্ট) অনুযায়ী মৌলিক ও গৌণ রঞগ্তগুলিকে তিনটি 
পর্যায়ে বিভক্ত কর! হয়েছে । যেমন-_(ক) উঞ্ণ ( দ&7. ), (খ) শীতল (০০18) 
এবং (গ) নিরপেক্ষ (069628] )। 

(ক) উফ (ছ%:00)-_-লাল? হলুদ, কমল! এবং এর যে কোন একটির ব। 
সমষ্টির দ্বার! গ্রস্তত রঙ, যার মধ্যে এই তিনটি বঙের যে কোন একটি বা সমষ্টি. 
প্রাধান্ত দেখা যায়। 

(খ) নীতল (০০19 )-_নীল, বেগুনী প্রন্ৃতি এবং এর যে কোন একটির 
ব| সমর ঘবার। প্রস্ত রঙ, যার মধ্যে এদের একটির বা সমষ্টির প্রাধান্ত পরিলক্ষিত 
হয় 
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(গ) নিরপেক্ষ (0658:51 ) সবুজ' কালো, সাদা, ধূসর (85) গ্রত্ৃতি 
এবং.এর যে কোন একটির বা সমষ্টির দ্বার! প্রস্তুত রঙ, যার মধ্যে উল্লিখিত 
রঙের যে কোন একটির ব৷ সমষ্টির প্রাধান্ত বর্তমান থাকে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কালে। (00150].) এবং সাদ। ( 10169) 
কোনে বিশেষ রঙের পর্যাম্বভূক্ত নয়। কোনো রঙের অবর্তমানের ফলই 
হচ্ছে কালো” এবং সমন্ত রঙের সমষ্টি হচ্ছে সাদ '। 


নই 
রঙের সংমিশ্রণ 
অঙ্গরচনা অর্থাৎ মেকমাঁপের প্রয়োজনে মৌলিক বঙগুলিকে নানাভাবে 
মিশিয়ে মিশিক্ে বহুবিচিত্র বর্ণালীর স্থ্টি করতে হয়। এই পদ্ধতিকে বল! হয় 
রঙের মিশ্রণ। রঙের এই মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি না জানলে আধুনিক নাটকে, যাত্রীয় 
অথবা নৃত্যানুষ্ঠান অঙ্গরচনা অর্থাৎ 7976 80 করা সম্ভৰ নয়। তার কারণ 
রূপারোপের যে প্রধান উদ্দেগ্ত অভিনেতার নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে প্রচ্ছনন রেখে, তার 
ওপর অন্ত একটি ব্যক্তিত্বের আরোপ করা তা কেবল মৌলিক কয়েকটি রঙের 
ব্যবহারে সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় বিভিন্ন বয়সের ছাপ ফুটিয়ে তোল!। 
রঙের খুঁটিনাটি ব্যবহার যখন জ!ন! ছিল না, তখন কয়েকটি স্থুপরেখায় চরিত্রের 
অভিনয়োপযোগী ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হতো মাত্র । যেমন কারর মুখ যদি লাল 
রঙে চিত্রিত থাকতো, তাহলে বুঝতে হতো সে রুদ্ররসের অভিনয় করছে, হলুদ 
থাকলে বুঝতে হতো] প্রেমিকের অভিনয় করছে ইত্যাদি। তখন রঙে রেখায় 
একটি চরিত্রের বাস্তবিক রূপারোপ ছিল না' প্রয়োজনও হতো না। যেমন 
এখনো এই ধরণের মোট! দ্বাগের কেবলমাত্র ভাবের অভিব্যক্তিক।রী হিসাবে 
মুখে বা মুখোশে রঙের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই পুরুলিয়ার ছৌ নাচে, 
নক্ষিণাতেযর কথাকলিতে, মপিপুরের নৃত্যকলার । 
অঙ-রচনা--৩ 
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আধুনিক অঙ্গরচনা বলাবাহুল্য বাস্তবমুখী । এখানে অভিনম্ধে ভাব- 
প্রকাশের ব্যাপারট। অভিনেতার অভিব্যক্তির শত্তিতেই ন্যস্ত আর রঙের 
ব্যবহার সেই অভিব্যক্তি প্রকাশে সাহায্য করার জন্ত । তাই নান! বয়সের, নানা 
ধরণের মানুষের মুখে, বিচিত্র ভাবের খেলা লীলায়িত করার জন্য মৌলিক 
কয়েকাঁট রুঙ ছাড়াও আরো বিচিত্র রঙের প্রয়োজন অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে, যে 
বঙগুলি বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে অঙগরচনাকারীকে স্ষ্টি করে নিতে হয়। তাই 
বলছিলাম, মৌলিক রঙের মিশ্রণে মারো বিভিনন রঙ তৈয়ারী প্রক্রিয়া ন! 
জানলে আধুনিক অঙ্গরচন! সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে ধারা মঞ্চের 
অঙ্গরচনা শিল্পটি শিক্ষা করতে চাঁন, তাদের এই রঙের মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি বিশেষ 
অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষা কর! প্রয়োজন। 

রঙের সংম্শ্রণ প্রণালকে' (01001: 101%607:9 17961700. ) প্রধানতঃ 
ছুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম প্রণালীকে বল! হয় সংযুক্ত প্রণালী 
(4১96161%০ 20961১০ ) এব" দ্বিতীয় প্রণালীকে বল! হয় বিযুক্ত প্রণালী 
(9006:5005 0566.০৫ )। আলোর (181) বর্ণের সংমিশ্রণে যে প্রণালীর 
ব্যবহার হয়ে থাকে তাকেই বলা হয় “সংযুক্ত প্রণালী' এবং রঞ্জক পদার্থের 
(015767% ) সংমিশ্রণ প্রণালীকে বলা হর “বিষুক্ত প্রণালী” । উতয় প্রণ।লীর 
মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। হুর্যালৌকে যে সাতটি বর্ণের সমাবেশ 
ঘটেছে, সংযুক্ত (৪916159 ) প্রণালী মতে সেই সাতটি বণ্রে সংমিশ্রণে সাওয়া 
যায় সাদা (দ1169), কিন্তু ব্যুক প্রণালী (৪9০6:8961৪) মতে এদের সংমিশণে 
পাওয়া যায় কালে] (918৫) ৷ সংযুক্ত প্রণালী মতে “লাল?, 'নীপ' ও 'সবুজকে' 
বল: হয় মৌলিক রঙ. (0110 ০০1০০:৪) কিন্তু বিষুক্ত প্রণালী মতে মৌলিক 
বুঙ হচ্ছে “লাঁল' “নীল+ ও “হলুদ? । সংযুক্ত প্রণালীতে মৌলিক তিনটি রঙের 
সংমিশ্রণে পাওয়া যায় সাদা (169), কিন্তু বিযুক্ত প্রপালীতে পাওয়া যায় 
কালে! (10150) । সংযুক্ত প্রণালী আলোর বর্ণের (০0108::9 11816) এবং 
বিষুক্ত প্রণালী রঞ্জক পদার্থের (08756768) সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়। অঙ্গরচনায় 
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বিযুক্ত প্রণাপীর (৪৪98:8৫61৩ 259815০3,) সাহাঁষ্যেই রঙের সংমিশ্রণ করা 
হয়ে থাকে। | 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, তিনটি মৌপিক (01285) রঙের সংমিশ্রণে 
(বিঘুক্ত প্রণালীতে ) তিনটি গৌণ (89০০00087) ব্রত _-কমলা (078069 ), 
সবুজ ( 8:99 ) এবং বেগুনী (10166) পাওয়া যায় । এই তিনটি মৌলিক ও 
তিনটি গোঁণ রঙের সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় সমুদয় রঙ পাওয়। যায় । (ুষ্টাস্ত 
স্বরূপ মনে কর] যাঁক যে আমাদের সংগে মাত্র তিনটি মৌলিক ও একটি করে 
সাদ! এবং কালো রঙ আছে। এর ত্বার আমদের প্রয়োজনীয় সমুদয় রঙ 
প্রস্তুত করে নিতে হবে। তিনটি মৌলিক রঙের সংমিশ্রণে তিনটি গৌণ রঙ 
পাওয়।৷ যায় একথা আমরা জানি । এর পর ধবা যাকৃ, হালক! পাটল বর্ণ 
(11619601000) আমাদের প্রয়োক্ষন ! এক্ষেত্রে সাদা ("77166 ) রঙের সংগে 
খুব অল্প পরিমাণ লাল রঙেব মিশ্রণে সেটা পাওয়া যেতে পারে! ইতিপূর্বে 
8106 এবং 87809 এর কথাও বলা হয়েছে । লাল রঙের £126-ই হচ্ছে “পাঁটল 
বর্ণ। এই পাটল বর্ণে লালের পরিমাপের তারতমোর উদ্র তার হালকা এবং 
গাড় মবশ্থ! নির্ভর করবে। ঠিক এমনিভাবে 'লাল' রঙের ৪3৪0০ এর দিকে 
আমর! লাল রঙের গাঢ় অবস্থ। (811) থেকে তার প্রাখধ্যেব (10908165 ) 
নাঁনাপ্রঙ্কার তারতম্য (60281 ৪196102) পেতে পারি । এই ভাবে আমাদের 
বেছে নিতে হবে কি রঙ. আমাদেব প্রয়োজন এবং কিভাবে আমরা সেটাকে 
প্রস্তত করে নিতে পারি । অভিনেত1 অভিনেত্রীব মুখ মণ্ডলে রূপকর্ম আরস্ভের 
পূর্বে যেমন দেই অভিনে ভ1. অভিনেত্রীর মুখ মণ্ডলের আকুতি "গত বৈশিষ্ট্যের 
()05৭1985070108] 0105:5758) দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ষে 
চরিত্রে তাকে রূপ দিতে হবে সেই চিত্রের আকৃত ও প্রকৃতি গত (6::6910%1 
8100 10692009] 10012388100, 01 0109 01)878,0691) বৈশিষ্টোর দিকেও লক্ষ রাখতে 
হবে। এই বৈশিষ্ট্যের উপরই বৃঙের ব্যবহার নির্ভর করে__অর্থাৎ কোন্‌ রঙ. কি 
ভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা' অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কল্পিত চরিত্রের 


৩৬, নাঁট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমালা 


আকৃতি এবং প্রকৃতি গত' বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করবে। যত্রতত্র অনভিজ্ঞের 
মত রঙ. ব্যবহার করলেই বাঞ্চিত ফল পাওয়া যাবেনা । এজন্ত দ্ূপারোপ শিল্পীর 
একদিকে যেমন অভিনেভা-অভিনেত্রীর মুখ মণ্ডলের আকৃতি গত বৈশিষ্ট্য 
সম্পকে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি রঙ রঙের মিশ্রণ পদ্ধতি 
ও রুঙের প্রয়োগ পদ্ধতি ও 'কৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞত] অর্জন কর! 
একান্ত প্রয়োজন । 

রূপকর্মে ব্যবহৃত রঙ. প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । প্রাথমিক রঙ. 
( ঘ্00081067068] 6010957 ) এবং আন্তর রঙ. (1870106 ৫০100 ), যে রঙের 
সাহায্যে মুখ মণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তন ( ৫178065 0: 60010155100 ৫০100) কর 
হয়, তাকে বল হয় প্রাথমিক রঙ. চ'010081062068] বা 09:098%61070, বা 3856 
৫০1007)। প্রথমিক বণ (01019195107 6010) ) পরিবর্তনের পর যে বুঙের 
সাহায্যে মুখ মণ্ডলের আকৃতিগত পরিবর্তন ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্প্রাথধে)র 
তারতম্য ([:908] ৪7186100, ) স্ট্ি কর] হয়, তাকে বলা হয় আনম্তর রঙ 
(185158 ০০1০০: )। অনেক সময় প্রয়োজন বোধে প্রথামিক রঙ. ব্যবহার না 
করে মুখ মণ্ডলের বিভিন্ন অংশে হালকা ব! গাঢ় আত্তর রঙ ব্যবহার করেও 
মুখ মণ্ডলের পরিবর্তন কর! হয়ে থাকে । যেমন, চোখকে (7955৪ ) ছোট বা! 
বড় কণা, ভ্রযুগলের (2759 007০দ1৪) সংস্কার সাধন, মুখ মণ্ডলে বিভিন্ন রেখাহ্বন 
( /1200155 ) প্রভৃতির দ্বার! মুখশ্রীর পরিবর্তন কর ইত্যাদি । একে বলা হয় 


[10652 00816 010 । 


ভিন্ন 

গজরচনার জন্য প্রয়োজনীয় রঙ. (০91090৪ 107 20909-0]) | এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা শ্ররণীয়, তা" হলে! এই যে, অঙ্গরচনার জন্ত প্রয়োজনীয় রঙ. সম্পর্কে 
আলোচনার পূর্বে উল্লেখ কয়া প্রয়োজন যে এ সম্পর্কে বিস্তৃত কোন আলোচনা 
কবতে গেলে বিদেশীয্ব প্রস্তত রঙের সাহাষা নেওয়া ছাডা গত্যন্তর নেই। 
কারণ, এদেশে কিছুকাল (কয়েক বছব) পুর্ব পর্ষস্তও রূপারোপের জন্য 
নির্দিষ্ট এবং উন্নত মানের (850176.) কোন রঙ. প্রস্ততের কোন প্রচেষ্টাই 
দেখ! যায়নি । অবপ্ত খুবই '্বানন্দের বিষষ যে বর্তমানে এদেশেও উন্নত মানের 
বঙ, প্রস্তেব চেষ্টা চলছে এবং এতে কিছু পৰিমাণে সফলতাও লক্ষ্য কর গেছে; 
তবে একথাও অস্বীকার করা যায়না ষে, তৃলনামুল কভাবে এদেশে প্রস্থত রঙের 
মান নিম্নতর। ন্বপারোপের জন্ত উন্নত মানের রঙ. প্রস্তুত কারক যুরোপ ও 
ও আমেবিকাঁর বিশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (2083. (06০1১ 18101773010 ৪60 
[41170154199 প্রভৃতি) মধ্যে আমর] 19101)097: এবং 009 180৮০: এর গ্রস্তত 
রঙ. নিয়ে আলোচনা করব, কার, এগুলির মান উন্নত এবং বল প্রচলিত । 
এর সংগে দেশীয় প্রস্তত ( 9:070681) 10:০8.0069 ) রঙেরও তুলনামূলক 
আলোচন! কর] হবে । '[9101)197? এবং 0485. 719০6০7-এর প্রস্তত রঙের মধ্যে 
[910097-এর রঙ মঞ্চে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । চলচ্চিত্রে 
€ দা] ) রূপকর্ষের জন্ত 115২ া৪০৮০৮-এব প্রস্তুত রঙই অধিক উপযোগী । 
অবশ্ত 1185: ম৪০6০:-এর মঞ্চে ব্যবহারের জন্ত প্রস্তুত রঙও উৎকৃষ্ট ; কিন্তু এই 
রঙ বর্তমানে এদেশে পাওয়া যায না, তাই এ নিয়ে অধিক আলোচনা করা 
পগুশ্রম বলেই মনে হয়! [56101)097 এবং 148% ঢা&০6০:-এর প্রস্তত রঙগুলি 
নানা অবস্থায় পাওয়া যায় । যেমন-_টিউবে ( 609৪), লম্বা! আকারে, কাগজের 
মোড়কে (৪611. 1০:20), শক্ত অবশ্থাক্স কেকের মাকারে (981:9 6০00) ), 
তরল অবস্কায় কাচের পাত্রে ইত্যাদি । 


৩৮ ' _ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


1.610107-এর রঙের তালিকায় প্রায় ৭০টি বিভিন্ন রঙের উল্লেখ রয়েছে । 
এই বিরাট তালিকায় আপাততঃ আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এর 
মধ্যে বহু সংখ্যক রূঙই আমাদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় । এমন কয়েকটি 
রঙ নিয়ে আলোচনা করব যা আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন । 
তাছাড়া একজন অভিজ্ঞ শ্ল্পীর পক্ষে প্রধান কয়েকটি রঙের সংমিশ্রণে 
প্রয়োজনীয় সকল প্রকার রুঙ গ্রস্তত করে নেওয়া সম্ভব। আমিও এক্ষেত্রে 
এমন কয়েকটি রঙের উল্লেখ করব যার সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় যে কোন রুঙ 
প্রস্তুত করে নেওয়া যেতে পারে। 


রঙের নাম প্রস্তুতকারক প্রস্ততকারক প্রস্ততকারক 


প্রাথমিক রঙ. [761010092 (8২ চা৪০6০:) 05010981) 

(80010080102) নং নং নং 

১। হ্ালক] পাটলবর্ণ ২ প্যাঙক্রো ২৩1২৪ এম ২৩২৪ 
(08001)10708610) 


২। গা পাটলবর্ণ 108:]. 7171) ৩  প্যাঙক্রো ২৮২৯ এম. ২৮২৯ 
আত্তর রঙ (1:101776 ৫০1001) 


১। হাঁলক। বাদামী বর্ণ ২৮ -_ ওয়াই বি--৭ 
(11876 1010) 
২। গাঢ়বাদামীর্র্ণ ৭1১১ ২ বি. বি--৮ " 


(10810 0:০7) 
৩। হালকা লাল বর্ণ কারমাইন -২ ফ্রেমরেড সি. আর--১।২ 
(11606 150) (081001706) ((1570769 76) 
৪। গাঢ় লালব্র্ণ কারমাইন ৩1৪ ক্রিয়ার রেড সি. আর--৩ 
(10510 259) (1687 799) 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ 


রঙের নাম প্রস্তুতকারক প্রস্ততকারক প্রস্তুতকারক 


প্রাথমিক রঙ. [16101)0067 (15. চা 0602) 0180006+8 

(70900986197) নং নং নং 

৫1 সাদা (1169) -- ২০২২ সাদা ১২ ডব্র--১ 
(আা165-12) 

৬। কালো (1318018) -- ১২1৪২ কালো--১ বি--১০ 
(318৫৮--1) /) 

৭। হালকা নীল বর্ণ -- ৩১৬ ক্লিয়ার ত্র--€ বি. এল--২ 

(71606 10106) (৫1987 10106--5) 
৮। হলুদ বর্ণ (59110) -_ ৮এ।৬বি - ওয়াই-_-১ 


: উপরে উল্লিখিত দশটি রঙের মধ্যে প্রথম দুইটি-_-অর্থাৎ হালকা ও গাঁঢু 


৩ 


পাটল বর্ণ (1102) প্রাথমিক রঙ (10510086100 ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 


একটি বিষয় শ্মরণ রাখতে হবে ষে, রঙের মিশ্রণ কৌশল এবং প্রয্বোগ 
কৌশলের উপর এব কাধ্যকারীতা নির্ভর করে। ন্ৃতরাং রঙের মিশ্রণ 


এবং প্রযোগ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন কর] অঙ্গরচনাকারী শিল্পীর 
পক্ষে একান্ত মাবশ্তিক বলা চলে । মুখমণ্ডর্ের কোন স্থানে কি রঙ ব্যবহার 


বাঞ্ছিত ফল লভ কর! যাবে সে সম্পর্কে শিল্পীকে সচেতন হতে হবে। 


চাল 
রঙের মিএণ ও ব্যবহার বিধি 


প্রাথমিক রঙের জন্ত প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর রঙ. ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে। (১) তৈলাক্ত রঙ. (৫2588 79176), এবং (২) তৈলাক্ত নয় এমন 
রঙ (10017-879859 1081706 0 ৫758881988 781700)। উপরে যে সব রঙের 
উল্লেখ করা হয়েছে তাকে তৈলাক্ত রঙ (87688 7816) বলা হয়। এই রুঙ 
ব্যবহারে সুবিধা এই যে, এতে প্রয়োজন মত বিভিন্ন রঙ প্রস্তুত অবস্থায় 
পাওয়া বায় এবং মিশ্র পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন রঙ গ্রস্তত করে নেওয়াও 
অপেক্ষাকৃত সহজতর । এই রঙ ব্যবহারের আরও একটি বিশেষ উপযোগিতা 
এই যে, এর দ্বার। অনেক বেশী পরিমাণে হাই লাইট? (7181) 1189) ও 'শেড' 
(৪1:96) সৃষ্টি করে যুখশ্রীর পরিবর্তন করা সম্ভব হুয়। এর আবার একটা 
অন্ুবিধার দিকও রয়েছে__তা হু'চ্ছে, এর প্রয়োগ কৌশলটি রীতিমত অত্যাস 
দ্বারা আমত্ব কর! প্রয়োজন, অন্যথায় এর ব্যবহার যথাযথভাবে কর] এবং 
বাঞ্চিত ফললাভ কর] সম্ভব নয়। 

তৈলাক্ত নয় এমন রঙকেও প্রাথমিক বঙ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে । এতে তৈল জাতীয় কোন উপাদান থাকে না। এই রুঙ ভ্রই 
আকারে পাওয়া! যায়-_ ঘন (৪০119) এবং তরল (110017) | ঘন অবশ্থায় এই 
বুঙ অভিনেতা অভিনেত্রীগণের অধিক প্রিয়, বিশেষতঃ সহজ সাধারণ 
রূপকর্মে (5101)16 ৪67516176 10819 017) 1 এই রঙ জলে দ্রবনীয়। একখগ্ড 
নরম স্পঞ্জের সাহায্যে এই রঙ ব্যবহার করাহয়। ৩১২৮ একখণ্ড স্পঞ্জ 
জলে ভিজিয়ে তল্প জলসহ ঘন বস্তটির (৪0110 ৫৪109 10200 01007) উপর 
ঘষলে তা” থেকে কিছু পরিমাণ রঙ গলে গিয়ে ম্পঞ্জের গ্রায়ে লেগে 
থাকবে । এখন এই স্পঞ্জটকে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর (ধর মুখমণ্ডলে 
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রঙের ব্যবহার করা হবে) মুখমণ্ডলে আলতোভাবে ঘষতে হবে। 
দেখতে পাওয়! যাবে যে, স্পঞ্জের গায়ে লেগে থাকা রঙ সেই অভিনেত'- 
অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলকে রঞ্জিত করে তুলেছে । লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
রঙের প্রলেপ যেন মুখমগ্ডলের সর্বত্র সমভাবে লাগান হয়। এই রঙ ব্যবহারের 
পূর্বে মুখমগ্ডলকে সাবান বা এল্কহলের সাহায্যে পরিস্কার করে নিতে হবে" 
যাতে কবে মুখমণ্ডলে কোনরূপ ময়লা না থাকে । এই রঙ্জ ব্যবহারের 
পূর্বে তৈল জাতীয় কোন পদার্থ খুব অন্ন পরিমাণে ব্যবহার কর! ভাল, কারণ 
এতে মুখমণ্ডলের চর্ম নরম থাকবে৷ অন্যথায়, শুষ্ক রঙ একটা অস্বস্তিকর 
ন্ুভূতির হৃষ্ট করতে পারে। এই জলীয় রঙের ( 8:88851998 70816) 
ব্যবহার ৈলাক্ত (8:58) বঙেব ব্যবহার অপেক্ষা সহজতর, কিন্তু একটি 
বিশ্ষে মহ্থবিধা এই যে, হাই-লাইট” (1716711৫175) ও শেড (৪18৭6) 
ব্যবহার সম্ভব হলেও এর দ্বার! মুখমণ্ডলের বড রকমের কোন পরিবর্তন 
কর! সম্ভব হয় না। তাছাড়া এ রঙের (89117 989 1020) ব্যবহার 
খুবই ব্যয়সাধ্য | 

গুঁড়া রঙের (0০,7৫6: ৫০1০?) সাহাষ্যেও এক ধরনের জলীয় রঙ প্রস্তত 
কর। যেতে পারে । বাংল! নাট্যমঞ্চে প্রথম থেকেই এই পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে 
এবং আজও পর্যস্ত এই পদ্ধতি অব্যাহতভাবে চলেছে । এতে মূল রঙ (08810 
৫০102) হিসাঁৰে জিঙ্ক অকৃদাইড বা ফ্রেক হোয়াইট ব্যবহার কর! হুয়। এই 
মূল রঙের সংগে একটুখানি হলুদ রঙ (পিউড়ী) এবং একটুখানি লাল রঙ 
( 008%1087. 298.) মিশ্রিত করে প্রয্বোজনীয় রঙ প্রস্তত করে নেওয়া হয়। 
এই মিশ্রিত রঙ্ডের সংগে জল মিশ্রিত ক'রে একে পাতলা করা হয় এবং স্পঞ্জের 
সাহাযো মুখমগ্ডলে ব্যবহার করা হয়। অনেকে মনে করে থাকেন যে, এই 
পদ্ধতিতে স্থন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে রূপকর্ষ কর] সম্ভব নয়ু। হাঁর। একথ। 
মনে করেন, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিশেষ কলে সাধারণ রূপকর্মে 
এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী । এজন্তও রঙ ও তার সংমিশ্রণ সম্পর্কে জ্ঞান এবং 
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ব্যবহার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞত! একান্ত আৰশ্তক। অনেকে এও 
মনে করে থাকেন যে এই বঙ চর্মের পক্ষে অনিষ্টকর। একথা সম্পূর্ণ সত্য না 
হলেও একেবারে অসত্য নয়। শুফ রঙ ()ঃ ০1002) ক্রমাগত ব্যবহারে চর্মের 
স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দিয়ে চর্মকে শুফ (7) করে তুলতে - পারে। 
এজন্য যে কোন শুষ্ক রঙ ব্যবহারের পূর্বে তৈলজাতীয় কোন পদার্থ খুব অল্প 
পরিমাণে এবং হালকা ভাবে ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়। রঙের 
বিশুদ্ধতার প্রতিও দৃষ্টি রাঁখা কর্তব্য । 


প্রাথমিক রঙ. (70011086101) ) 
১। হানা পাটল বর্ণ (11876 10.) সাধারণতঃ গৌর বর্ণ (1810, 
2001)163105, ) বিশিষ্ট কিশোৌব এবং কিশোরীদের জন্য ব্যবহৃত হয় । 
২। গণ্চ পাটল বর্ণ (101: 0700) সাধারণতঃ মধ্য বয়সী স্ত্রীলোক 
ও পুরুধদের জন্য ব্যবহৃত হয়। অশেক ক্ষেত্রেই একের সংগে অপরের গাত্র- 
বর্ণের পার্থক্য লক্ষ্য করাযায়। এ অবস্থায় প্রাথমিক রঙের সঙ্গে অন্ত এক ব! 
একাধিক আস্তর রঙের সংমিশ্রণে উপযুক্ত রঙ. পাওয়] যেতে পারে। 
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১। হাক্কা বাদামী বর্ণ (14815 9:০০) সাধারণতঃ কগ্ন ও বার্থ, 
জনিত অবস্থা হৃষ্টির জন্ ব্যবহৃত হয়। এছাডাও চোখ. ভ্র প্রভৃতির সংশোধন 
ও পুনরাঙ্কন, মুখমগডুলের বিভিন্ন অংশে রেখা সৃষ্টি এবং কোন কোন অংশের 
আকৃতিগত পরিবর্তনের জন্তও ব্যবহৃত হয়ু। 

২। গাড় বাদামী বর্ণ ( 701]. :০ঘাত )-হাঁ্কা বাদামীর হায় এবং দাড়ি, 
গোঁফ, প্রভৃতির অন্ভুকরশের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন কোন চরিত্রের জন্য 
প্রাথমিক রঙ হিসাবেও ব্যবহার কর হয়। 

৩। হাল্ক/ লাল বর্ণ (11806 [5৫ )-_ সাধারণতঃ কপোল এবং মুখমগ্ডলের 
অন্যান্য অংশে লালাভ। সৃষ্টি এবং ঠোট রঞ্জিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


সী 
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৪। গীঢ় লাল বর্ণ (10510. 2) হানা লালের মত লালাভা স্থাি, কাদামী 
রঙের সংমিশ্রণে মধ্যম ও বুদ্ধ বয়সের রেখা! (স101098) সৃষ্টি এবং মুখমগ্ুলের 
অন্তান্ত আক্ৃতিগত পরিবর্তনের জন্ত ব্যবহৃত হয্ব |: এছাড়াও কিশোরী চরিত্রের 
ঠোট রঞ্জিত করার জন্তও ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 


€। সাদা (71169 )_ সাধারণতঃ বুদ্ধ বয়সের পাকা চুল, ভ্রু প্রভৃতি 
স্্রির জন্য ব্যবহায় কর! হয়। এছাডাও মুখমণ্ডলের আকৃতিগত পরিবর্তনের 
জন্ঠ প্রাথমিক রঙ. অপেক্ষা হাক্কা রঙের প্রয়োজন হুয়। প্রাথমিক বা আন্ত 
রঙের সংগে এর সংমিশ্রণে এই রঙ (7181,-118170) প্রস্তুত করা যেতে পারে । 


৬। কালো ( 318০] )-_সাঁধারণতঃ চোখ. ভ্রু প্রভৃতির সংশোধন 
ও পুনর!হ্কণের জন্য ব্যবহৃত হয়। 


৭। হালক1 নীল বর্ণ (1181, 910 )-_গৌরবর্ণ স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রের 
মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বুদ্ধির ভ্ন্ত চোখের উপরের পাতায় ব্যব্থার কর! হয়ে 
থাকে । মুখমণ্ডলে শিরা উপশিরার ত্মুকরণে, কামান বা ছৃ'একদিনের 
না কামান দাড়ি-গোফের অন্ুকরণেও ব্যবহ্থার করা হুয়। 


৮। হলুদ বর্ণ (59110) সাধারণতঃ প্রাথমিক বঙের সংগে সংমিশ্রণে 
প্রাথমিক রূঙে বর্ণের ( 6০08] ₹286100 ) তারতম্য সৃষ্টি করা হয়। এই 
মিশ্রিত রঙ. কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধ, রুপ গুভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়ক 
হয়। কয়েকটি বিশেষ জাতীয় চরিত্রের রূপ হ্ঙ্টিতে এই বঙ ব্যবহৃত 
হয়। | 

আলোচ্য রঙগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি রঙের উল্লেখ করা যেতে পাৰে 
যেগুলি প্রাথমিক এবং আন্তর উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। 
যেমন-_ 

১। ম্লান পাটল বর্ণ (6516 01057 05 010987858 230, 172 )- প্রধানতঃ 
ছাই লাইট” হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 
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১। লালাভ বাদামী বর্ণ (0 02981)18 70. 9 )--বার্দকা) রোদে 
পোড়া অবস্তা গ্রভৃতি চরিত্রের রূপ স্যষ্টিতে ব্যবহ্থার কর! যেতে পারে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক রঙ. হিসাবেও ব্যবঙ্কার করা হয়। 

৩। সবুজ (0990. 0০. 835 )-_কাল্পনিক চরিত্রের রূপস্থষ্টিতে ব্যবহার 
করা হয়। ৃ 


গ্পাচি 


আলোছায়। ( 01718980910 ) 

রঙ ব্যবহারে প্রাখর্য্যের তারতমকে বিশেষভাবে বল! হ'য়ে থাকে 
«“আলোছায়া' (0018:9908:0)। চিত্রশিল্পী যেমন কাগজের উপর আলোছায়ার 
(1785৮ &০এ 9189 ) মাধ্যমে শিল্পস্থষ্টি করেন, অঙ্গরচনাকারী শিল্পীও 
তেমনি 'আলোছায়া, সৃষ্টি করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখমগ্ডলের পরিবর্তন 
, করে থাকেন-__মর্থাৎ মুখমণ্ডলে উচু, নীচু, গর্ত থ্খাজ, রেখ। প্রভৃতি সৃষ্টি 
করে মুখশ্রীর পরিবর্তন সাধন করেন। চিত্রশ্ক্লীকে এর জন্ত রঙ ও 
তার মিশ্রণ সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়, অন্তথায় কতকগুলি 
রঙের সাহায্য সমতল বস্তর উপর, তার কল্পনার রূপকে প্রস্ফুটিত করে তোল! 
সম্ভব নয়। অঙ্গরচনাকারী শিল্পীর পক্ষেও বিষয়টি অপরিহাধ্য। কারণ 
আলোছার! বলতে রঙের প্রাখর্ধের তারতমাকেই বোঝায় । এই তারতম্য 
সৃষ্টি করতে গেলে রঙের সংনিশ্রণ প্রণালী আয়ত্বে থাকা প্রয়োজন 
এই অসংখ্য ও বিভিন্ন প্রকার তারতম্যকে শিল্পীর কাজের সুবিধার জন্য মাত্র 
পাঁচটি ক্রমে (6:86 ) বিভক্ত করা হয়েছে । 

(ক) হাল্কা (1186 )- প্রাথমিক রঙ. অপেক্ষা হাল্কা! যে সকল 
রঙ, ব্যবহার করে আলোছায়া সৃষ্টি কর! হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
হালকা যে রঙ, তাকেই বলা হয় হালকা! বা 11781 এই হালকা রঙের 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ৪৫ 


যবহারকেই বলা হয় “হাই-লাইটা” মুখমণ্ডলের উচু অংশকে আরে উঁচু এবং 
কান কোন নীচু অংশকে উচু ক'রে দেখাবার জন্য “হাইলাইট” ব্যবহার 
"রা হয় । 

(খ) প্রাথমিক বা স্থানীয় রং আলোছায়া সৃষ্টির জন্য হালকা এবং 
শাঢ় রঙ. ব্যবহার করা হম্বে থাকে । এই উভয় রঙের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাথমিক 
[ডের সাহাষ্যে আলোছাষার একট] মধ্যবর্তী অবশ্থা স্থট্টি কর! হয় । এটাই 
মুখমগুলের স্বাভাবিক বর্ণ হিসবে কাজ করে। একেই বলা হয় 1,008] 
2010, 

(গ) ছায্। (917806 )- প্রাথমিক রঙ. অপেক্ষা গা যে সকল রঙের 
সাহায্যে আলোছার! স্ষ্টি করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গাঢ় 
( 991098ঠ 6০209) যে রঙ তাকেই বলা হয় ছায়! বা ৪1809 । অঙ্গরচনায় 
মুখমণ্ডলের নীচু অংশকে আরো! নীচু এবং কোন কোন উচু অংশকে নীচু 
দেখাবার জন্ত এই রঙ. ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।" 

(ঘ) অর্দছায়া (77816-51180৩ )--91)806 হচ্ছে আলো-ছাজার 
গাঢ়তম ( 8961)58 ) অবম্থা। মুখমণ্ডুলের কোন অংশকে নীচু ক'রে দেখাতে 
গেলে শুধুমাত্র 'শেড' ব্যবহার করলেই চলবে না, «শেডভ* এবং "স্থানীয়" 
ঝু| প্রাথমিক” রঙের মধ্যবর্তী একটি রঙের ব্যবহারও কর! প্রয়োজন । 
কারণ মুখমগ্ুলের নীচু কোন অংশ (09075586ণ ৪7৪৪ ) হঠাৎ নীচু হয়ে 
যায় না, উচু অংশ থেকে ক্রমশঃ নাঁচু হ'য়ে আসে এবং একটি স্থানে এসে বেশী 
নীচু হয়ে গিয়ে আবার ক্রমশঃ উচু হয়ে যায়। এই অবস্থার অনুকরণ 
করতে হ'লে 'শেড' ও 'ম্থানীয়, রঙের মধ্যবর্তী কোন এক বা একাধিক 
রঙের ব্যবহার করতে হবে। একেই বল] হয় অর্থছায়া বা 1781751১809 । 
যে গাঢ় রঙের (0-020981,18 ড/8দ) সাহায্যে "ছায়া" স্থষ্টি করা হয়, তার হালকা 
অবস্থ। স্থষ্টি করে এই রঙে. পাওয়া যেতে পারে । উক্ত গাঢ় রঙের সংগে অল্প 
স্কীরিমাণে প্রাথমিক রঙ. বা লাল রঙ. মিশ্রিত করে এটি প্রস্তত কর! যেতে পারে ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
এস 
রঙ ও কুত্রিমমআলো 


অঙ্গরচনাষ রঙের ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে আমরা আগে যেকথা বলেছি, 
তার আরে! ল্পই ব্যাখ্যার জন্ত বঙ এবং আলোর সম্পর্কাট বিশেষ 
ভাবে "জানা দরকার । বলা বাহুল্য রঙ এবং আলে! পরম্পর ঘনিষ্ট 
ভাবে সংযুক্ত । আলোর ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকলে অভিনয়ে 
রূপসজ্জ! কখন পূর্ণাঙ্গ পরিণতির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আলোই 
রঙকে ফুটিয়ে তোলে । অঙ্গরচনার উদ্দেত্র অভিনেতার রূপ সঙ্জায় ঈপ্পীত 
পরিবর্তন দর্শক সমক্ষে স্বাভাবিক তথা যুক্কিগ্রাহা কবে তোলা? এবং বলা 
বাহুল্য 'মভিনেতার নিজম্ সন্বাটিকে সামশ্বিকভাবে প্রচ্ছন্ন রেখে তার দেহে 
অন্য ব্যক্তিত্বের আরোপও বটে। 

অুর্যালাকে আমরা যে বস্তু স্পট এবং স্বাভাবিক ভাবে দেখতে 
পাই, কৃত্রিম আলোকে সেই বস্ত স্পট হলেও তার ম্বাভাবিকত্ব কিছু 
পরিমাণে নষ্ট হয়ে যাঁয়। কারণ, হুর্যালোকে যথেষ্ট পরিমাণে সাদা" 
রঙ বর্তমান থাঁকাঁধ সব কিছুই স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক দেখায়। মানুষের 
চর্মে স্বাভাবিক অবস্থায় একটা হাল্কা গোলাপী আভা থাকে। 
হুর্যালাক সেই আভা! নষ্ট না করে তাকে আরও স্পষ্ট কবে তোলে । কিন্ত 
কৃত্রিম আলে' এই আতা নই করে দেব, কারণ কৃত্রিম আলোতে হলুদ 
রঙের মিশ্রীণ বেশী থাকে । এই হলুদ রঙ. চর্মের স্বাভাবিক বর্ণকে নষ্ট করে 
দিয়ে মুখ্রীকে মান করে দেয়। অঙ্গ রচনার জন্তড আমর! যে রঙ ব্যবহার করে 
থাকি তাতে লংল রঙের উপাদান বেণী থাকার কৃত্রিম আলো চর্ষের 
এই ন্বাভাবিক আতাঁকে একেবারে নষ্ট করে দিতে পারে না। অর্থাৎ, রঙ. 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ৪৭ 


[বহার দ্বারা কৃত্রিম আলো ব্যবহার করেও চর্মের স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে আনা 
স্তব হয়। দিবালোকে যে রঙ ব্যবহারে মুখশ্ীকে অস্বাভাবিক এমন কি 
'সিৎ বলে মনে হয়ঃ রাত্রিকালে কৃত্রিম আলোকে সেই মুখশ্রীকেই আবার 
পতাবিক ও সুন্দর দেখায়। মঞ্চে কৃত্রিম আলোকে অঙ্গ রচনা বিহীন অভিনেত। 
₹ভিনেত্রীগণের মুখশ্রী। ক্রি পূর্ণ মনে হয়। ছোট চোখ, থ্যাবড়া (116) নাক, 
নন্ুজ্জল গুফ গাত্রবর্ণ প্রভৃতি ক্রুটগুলি সৌন্দর্যহনিকর। অঙ্গ রচনার জন্য 
নিট রঙের সাহায্যে মুখমণ্ডলের এই ক্রটিগুলি সংশোধন করে মুখশ্রীকে সুন্বর 
রে তোলা যেতে পারে । দিবালোকে এই রঙের ব্যবহার অন্ব।ভাবিক মনে 
[লেও, কৃত্রিম আলোকে এটাই সুন্দর এবং স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । আধুনিক 
'বজ্জানিক পদ্ধতিতে মঞ্চের কৃত্রিম আলোকে 'অভিনেতা-অভিনেত্রিগণ বিভিনন 
ঙ. ব্যবহার করে মুখশ্রীকে স্বাভাবিক, সুন্বর ও ক্রুটি হীন করে তুলতে পারেন। 
মঞ্চে বিভিন্ন রঙেব আলো ব্যবহার করাব ফলে মুখমণ্ডলে বাবহত রঙেরও 
শরিবর্তন ঘটে। বল! বাহুল্য, এ বিষয়টি সম্পর্কেও অঙ্গ রচনাকারী শিল্পীকে 
তর্ক থাকতে হবে। কোন রঙের উপর কৃত্রিম আলোকের কি প্রভাব সেটা 
সবগ্তই জানা প্রয়োজন । এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান রঙ. নিযে আমি আলোচন। 
করব যা থেকে বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণ। লাভ করা যেতে পাবে। 


(১) লাল (7399) নূর্যান্ত, হৃর্যোদয়, আগুন প্রভৃতি বোঝাতে এই 
রঙের আলো ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । এই রঙের আলে মুখমগ্ডলে ব্যবহৃত 
রঙকে নষ্ট করে দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডলকে ফ্যাকাশে কমলা রঙে পরিবর্তন করে 
দেত্স। হালক] লাঁপ রঙ. মুখমণ্ডলের গোলাপী আভাকে এবং ঠোটের লালকে 
171) £০56৪) আরও ফ্যাকাশে করে দেয়। গাট়ে লাল রুজ এবং ঠোটের 
লালকে একেবারে অনৃন্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ মুখশ্রীকে লাল করে দেয়। এই 
রঙের প্রভাবে নীল এবং নীলাভ ধূনরে পরিবাঁতিত হয়ে বেগুনী রঙ. ধারণ 
করে। হাল্ক৷ ধূসর সম্পূর্ণ পে অনৃগ্ত হয়। গাড় সবুজ হলুদে এবং বাদামী 
'মারও গাড় রঙে পরিবতিত, হয়। 


৪৮ নাট্য গ্রয়োগ শিল্প গ্রহথমালা 


(২) নীঙ্গ (15০) সাধারণতঃ সন্ধ্যা, রাত্রি, চাদের আলো প্রসৃতি 
অবস্থাকে বোঝাতে এই রঙের আলো ব্যবহার কর, হুয়। এই আলোর ব্যবহারে 
মুখের হাল্কা গোলাপী আভা বেগুনী এবং গা আভা গাঢ় বেগুনী রঙে 
পরিবঠিত হয়। পাটল বর্ণ ফ্যাকাশে নীলাভ লালে এবং হাল্‌ক! বাদামী 
মলিন আবছ। সবুজে (017৮5 €:9901817) পরিণত হুয়। 

(৩) সবুজ (0:555 )__সাধারণতঃ কোন কাল্পনিক দৃশ্ঠ বা অবস্থাকে 
বোঝাতে এবং কোন কোন বহিঃ দৃশ্টের ( ষেমন উদ্যান, নদ-নদী ইত্যাদি ) জন্ 
এই রঙের আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 

এই আলো! অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখশ্রীর পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। সমগ্র 
মুখমণ্ডলে এই রঙ একটি গাড় সবুজের আবরণ স্থষ্টি করে। ফলে 
মুখমণ্ডলের কোন অভিব্যক্তি ম্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই রঙের প্রভাবে 
লাল রঙ মলিন বাদামী এবং বাদামী আরও গাঢ় (৫920) রঙে পরিণত হয়। 

€8) আন্বার (১0009: )-- সাধারণতঃ, মঞ্চে হুর্যালোক, নুর্যান্ত কাল 
প্রভৃতিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই রঙের আলো ব্যবহারের ফলে 
মুখমণ্ডলের গোলাপী আভা (2০58৪) পরিবতিত হয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায়। লালাভ 
“রুজ” কমল! রঙে পরিবঠিত হয় ; বাদামী এবং লালাঁভ বাদামী রঙ যা “শেড' 
হিসাবে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে, ম্লান ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। হালকা 
নীল সবুজে, গাঢ় সবুজ হালকা সবুজে এবং গাঢ় ধূসর মেটে রঙে পরিণত হয় । 

অবশ্তই স্মরণ রাখতে হবে যে রঙ ও রঙেতে কৃত্রিম আলোর প্রভাব ও তার 
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমর] প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচন! করেছি মাত্র। এ 
সম্পর্কে খু'টনাটি ব্যাপার আরও বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 


নুহ 
আলোছায়ার খেল 


এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ধরা যাক, আলোক বিচ্ছ রন_ অর্থত্ি 1:8815610 
061186 এর কথ1 | এই আলোক বিচ্ছ,রনের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া না জানণে 
প্রয়োজন মত রঙের ব্যবহারে অঙ্গ রচনায় ঈপ্সপীত ফল লাভ কখনই সম্ভব নয় 
মনে রাখতে হবে, জগতের প্র“তট বস্তই হুর্ধ রশ্মি থেকে শুধু মাত্র আলোক 
সঞ্চঘই করছে না, তাকে বিকিরিতও করছে ॥। এই বিকিরণ প্্রক্রিয়াকেই বল 
হয় আলোক বিচ্ঞ,রন। এই বিচ্ছ,রনের ফলেই সমগ্র জগৎ আমাদের 
সামনে উদ্ভাসিত হয়। 


আলোক বিস্ভ,ন- ( [77801961020 01 11806 ) 

কোন বস্তর উপর আলোক পতিত হলে সেই বস্ত থেকে আলোক রশ্মি 
বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরত আলোক রশ্মি অক্ষিগোলকে পতিত হওয়াষু 
আমাদের মনে সেই বস্তর প্রতিচ্ছবি স্যরি হয় এবং এর ফলেই আমরা 
সেই বস্তকে দেখতে পাই । যর্দি কোন উজ্জ্বল ও মন্যন (10718)6 808 
৪:০০০%],) সমতল বস্তকে (256 01526 ) সমভাবে আলোকিত (৪৮৪01 
11101001779690.) করা যায়, তাহলে সেই বস্ত থেকে সর্বাধিক পরিমাণ আলোক 
রশ্মি বিস্যি ত হুবে। বস্তটব কোন অংশে যি আলোকপাতে বাধ! প্রাপ্ত হুয়, 
তাহলে সেই অংশ থেকে স্বপ্ন পরিমাণ আলোক রশ্মি বিচ্ছ,রিত হবে । ফলে 
দেই অংশে ছারা ত্ট্ট হবে । বস্ত যত উজ্জ্বল ও মন্যণ হবৈ, তার আলোক রশ্মি 
বিচ্ছ,রনের ক্ষমতাও হবে তত অধিক। সমতল বস্তর বিভিন্ন অংশ থেকে 
সমপরিমাণ আলোক রশ্মি বিচ্ছরিত হয় বলে লেই বস্তুটি সমতল বলে 
মনে হয় | 

বস্তর অংশ থেকে আলোক বিচ্ছ,রনের ক্ষমতার উপরই সেই বস্তর আকৃতি 

অঙ্গরচনা--৪ 


৩ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


নির্ভর করে। বিভিন্ন আকুতি বিশিষ্ট বস্তর বিভিন্ন অংশ থেকে ষে অসম 
পরিমাণ আলোক রশ্মি বিচ্ছ,রিত হয়, সেই অসমপরিমাণ আলোক রশ্শি 
অক্ষিগোলকে পতিত হওয়ার ফলেই সেই বস্তর অসম আকুতি দৃর্টি গোচর হয়। 
বস্তর নিকটবর্তী অংশ বা যে অংশ আলোক উৎসের (11816 ৪০৪০৪) 
নিকটবর্তী, সেই অংশ থেকে অধিক পরিমাণ আলোক রশ্মি বিচ্ছরিত হুয়। 
সেইক্ধপ যে অংশ দূরবর্তী বা যে অংশ আলোক উৎস থেকে দুরে অবস্থিত, সেই 
অংশ থেকে কম আলোক রশ্মি বিচ্ছ,রিত হবে । এই আলোক রশ্মি বিচ্ছ,রনের 
তারতম্যের ফলেই "আমাদের মনে বস্তর ত্রিমাত্রিক ধারণা গড়ে ওঠে । 
একেই শৈল্পিক ভাষায় বলা হয় 'আলোছায়1” (78:0908:০) | এর থেকে 
'আলোক বিচ্ছ,রনের তিনটি শুত্র পাওয়া যায়। ফেমন-- 

(১) কোন বস্তু বা সেই বস্তর কোন অংশ যদি হাল্ক! এবং মস্থণ হয়, 
তাহলে তার আলোক বিচ্ছ,রণের ক্ষমতাও হুবে অধিক। 

(২) কোন বস্ত যদি মন্থণ এবং উজ্জল হুয়, তাহলে আলোক বিচ্ছ,রনের 
ফলে সেই বস্ত কাছের এবং বড় বলে মনে হবে। 

(৪) কোন বস্ত যদি গাঢ় এবং অনুজ্জল হয়, তাহলে সেই বস্ত আরও দুরের 
এবং ছোট বলে মনে হবে । 

দৃষ্টিমায়। 2. (0106108] 111093070 ) 

আলোক বিচ্ছ,রনের এই প্রক্রিয়া থেকেই “দৃষ্টিমায়া'র হৃষ্টি হয়। মনে 
বাখতে হবে, এই “মায়া বা! 2]198107-এর সাহাধ্য নিয়েই অভিনেতা- 
অভিনেত্রিগণের মুখমগুলের নানা ক্রটি ও বিরতি যেমন সংশোধন করা যেতে 
পারে, তেমনি আবার প্রয়োজনে এই ক্রটি ও বিকৃতি স্যঙ্টিও করা যেতে পারে। 
মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে রঙের সাহায্যে 'আলোছায়া” স্থষ্টি করে এটা করা 
যেতে পারে । মুখমগুলের কোন অংশে হাল্কা এবং কোন অংশে গাঢ় রঙ. 
ব্যবহার করে এই “আলো-ছায়।” সহি কর] হয়। আলোক বিচ্ছ,রনের 
(6275815500০: 118106) নুত্র অনুষারী ধে অংশে হাল্কা (11886) রঙ. ব্যবহার 
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চর] হয়, সেই অংশ থেকে অধিক পরিমাণে আলোক বিচ্ছ,রিত হয় বলেই সেই 
মংশ দর্শকের চোখে কাছের, বড় ও উচু বলে মনেহয়; এবং যে অংশে 
গাড় (8:00) রুঙ ব্যবহার কর! হয়, সেই অংশ দূরের (018687 ), 
ছাট ( ৪295119:) ও নীচু (1০) বলে মনে ছয়। মুখমগুলের কোন 
একট বিশেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি আরও ল্পষ্ট হয়ে 
উঠবে । ধরা যাক, গালের অংশ (৫1991769819 ০1 609 £53 
9210দ 803 ৪59)1 বৃদ্ধ বয়সে সেখানে একটা বড় রকমের পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায়। এই অংশে উ'চু-নীচু একটা অবস্থার সৃতি হয়। গালের 
০০১) উচু অংশ, যাকে বলা হয় ৪58০০56৩ 1181, হালকা রঙ ব্যবহার 
কব! হয় এবং এব ঠিক নীচেই যে অংশে গর্ত (8০110 ০: 090:988100) স্যষ্ি 
হয়, যাকে বলা হয় 10778-6601)075] 1988৪১ সেই অংশে গাঢ় (08:10 08719: 
6580 1000086100) বৃঙ ব্যবস্থার করা হয়। এই হালকা রঙের অংশ 
থেকে অধিক পরিমাণে আলোক বিচ্ছ,রিত হুয় বলে এই অংশ দর্শকের চোখে 
বেশী করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং দেই কারণে এ অংশ উ"চু ও কাছের বলে মনে 
হয়। সংগে সংগে গাঢ় রঙের অংশ থেকে কম পরিমাণ আলোক বিচ্ছ,রিত 
হয় বলে এই অংশ নীচু বলে মনে হয়। আলোক বিচ্ছ,রনের এই প্রক্রিয়ার 
ফট্টগই গালের এই অংশে উ'চু-নীচু অবস্থার স্থষ্টি হয়। বঙ ব্যবহারের 
ফলে আদল অবস্থার (8০৮0%] 10107861070 ০161৪ ৫119916) কিন্তু কোন 
পবিবর্তন হয় না_:এটা দর্শকের দৃষ্টিতে একটি “মায়্া' মাত্র । এইভাবে রঙের 
সাহায্যে আলোক বিচ্ছ,রনে তারতম্য ঘটিয়ে “দৃ্টিমায়; স্থষ্টি করা হয়। 


ভিন্ন 
মায়! স্ষ্টির কয়েকটি প্রক্রিয়া 


আলোক বিচ্ছ,রন জনিত 'গৃষ্টিমায়।' সরি প্রসঙ্গে আমরা যে কথাগুলি 
বলেছি, হ্যত্রীকারে সেগুলি এই প্রসঙ্গে আর একবার ন্রণ করা যাক। 
জুজ্র ১। 

যদ্দি উজ্জল এবং অনুজ্জ্বল বস্তকে সমপরিমাণ আলোকে আলোকিত করা 
হয়। তাহলে সমান দুরত্ব থেকে দেখলে উজ্জ্বল বস্তুটিকে বড় এবং কাছের ও 
অনুজ্ল বস্তটিকে ছোট এবং দূরের বলে মনে হবে । ( চিত্র-৪) 

কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি তার মুখমগুলকে বা মুখমণ্ডলের কোন 
অংশকে উ চু বা ঝড় করে দেখাতে ইচ্ছুক হন, তাহলে হালক! এবং গাঢ় রঙ 
ব্যবহার করে “আলো-ছায়া' স্ষ্টির মাধ্যমে তা' করা সম্ভব । যে অংশকে উ'চু 
এবং বড় করে দেখাতে হবে, সেই অংশে এমনভাবে হালকা রঙ (18176 ০০1০০: 
ব্যবহার করতে হবে যাতে অন্ঠান্ত অংশ অপেক্ষা সেই অংশ থেকে অধিক 
পরিমাণে আলোক বিচ্ুরিত হয়। যেমন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নাক 
ছোট বা চ্যাপটা। (18৮) হলে এই পদ্ধতির সাহায্যে সংশোধন করা যেতে 
পারে। এরূপ অবস্থায় নাকের ছুই পার্খে (81998 ০ 19 78086) গাঢ় রঙ, 
'এবং উপরভাগে (৪০০ ০ 09 089) সহ্বালক1 রঙ ব্যবহার করতে হুবে। 
অনুরূপভাবে গালের নীচু অংশকে উ চু করে দেখাতে হুলে এর অংশে হালকা 
রঙ, যাকে বল! হয় “হাই-লাইট', ব্যবহার করতে হবে এবং তার পার্শবর্তী 
উচু অংশে (যেমন চৌয়ালের হাড় ) গাঢ় রঙ, যাকে বল! হয় “শেড? ব্যবহার 
করতে হবে। আলোক বিচ্ছ,রনের এই সুত্র অনুযায়ী গাঁড় রঙ অপেক্ষা 
হালকা রঙ ব্যবহৃত অংশ থেকে অধিক আলোক রশ্লি বিচ্ছরিত হওয়ার 
ফলে এ অংশ আরো উচু বলে মনে হবে। অবশ্য শিল্পীর রঙ মিশ্রণ ও 
গ্রয়োগ কৌশলের উপরই এর কার্ধকরত। নির্ভর করবে। এ সম্পর্কে একটি 
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বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, রঙের কার্যক্ষমতারও একট! সীমা আছে। 
রঙের নিজ্জন্ব কোন আকৃতি নেই, তাই সর্ব অবস্থান এর কার্য ক্ষমতা বিস্তৃত 
নম়্। কোন অংশ যদি খুব বেণী পরিমানে ক্রটিযুক্ত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে 
বঙের সাহায্যে বাঞ্চিত ফললাভ কর! সম্ভব নাও হতে পারে । এ অবস্থায় 
অন্ত উপায় অবলম্বন কর] ছাড়া গত্যন্তর নেই। 


৪ 

সূত্র ২॥ 

একই রকমের ছুটি বস্তর একটি উজ্জ্বল, অপরটি অনুজ্ল ॥ উজ্জ্বল বস্তটি একটি 
গাঢ় পশ্চার্দীবরণের সম্ম.খে এবং অনুজ্জল বস্তুটি একটি হালকা পশ্চার্দাবরণের 
স্ম,খে রাখা হলে এবং বস্তু ছটি সমভাবে আলোকিত হলে, একই দুরত্ব থেকে 
উজ্জল বস্তুটি চওডা ও কাছের এবং ছনুজ্জল বস্তুটি সর ও দুরের বলে মনে হবে। 
[ চিত্র-৫] 
এই নিয়মের সাহায্যে আমরা 'আলো-ছাঁয়া, স্য্টি কৰে মুখমণ্ডলের ক্রট ও 
বিকৃতি সংশোধন বা অনুকরণ করতে পারি । এর সাহাষ্যে আমরা, পোধাক- 
পরিচ্ছদ দ্বারা অভিনেতা-অভিনেত্রীর দৈহিক গঠন ও অবস্থানেরও পরিবর্তন 
ঘটাতে পারি । আলো-ছাক্সারঃ নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডলের যে অংশ্রেই গাঢ় রঙ 
ব্যবহার কর! হবে, তার পার্খ্ববর্তা এক বা! একাধিক অংশে হালকা রঙ ব্যবহার 
করতে হবে । ঠিক বিপরীত ভাবে বলা যায়, যে অংশে হালকা রৃঙ ব্যবহার কর! 
হবে, তার পাঁ্খবর্তা এক বা একাধিক অংশে গাঢ় রঙ ব্যবস্থার করতে হুবে। 
ব্দালোক বিচ্ছ,রনের নিয়ম অনুযায়ী হালকা অংশ থেকে অধিক আলোক রশ্মি 


৫৪ নাট প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


বিচ্ছ,রিত হবে এবং গাটু অংশ থেকে কম পরিমাণ আলোক রশ্মি বিচ্ছ,রিত 
হবে। সেই কারণে হালকা অংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত গাঢ় অংশ দর্শকের 
কাছে নীচু এবং দুরত্ব হ্চিত করবে । সেইরূপ হালকা অংশ উ চু, কাছের এবং 
বড় আকুতি হুচিত করবে । এইভাবে আমরা রঙের সাহায্যে মুখমণ্ডলের 
আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাতে পারি। 


৬৩১ 





সুত্র ৩। 

একই রকমের ঢুইটি বস্ত-_ছুইটিই উজ্জল; গু পশ্চাদাবরণের স্মখে 
অবস্থিত উজ্জ্বল বস্ত/টি হালক! পশ্চাদাবরণের সম্মখে অবস্থিত বস্তুটির অপেক্ষা 
বড় বলে মনে হবে। | চিত্র-৬ (ক)(খ)। 

নাট্য চরিত্র চিত্রণে এই হৃত্রটি অত্যন্ত উপযোগী । বিশেষ করে চোখকে 
ছোট করা; বড় করা, চোখের অবন্থানের পরিবর্তন করা, উভয় চোখের মধ্যে 
দুরত্ব অধিক হলে তাকে কমিয়ে আন বা দূরত্ব কম হলে তাকে বাড়িয়ে দেওয়! 
গ্রভৃতির জন্য নু্টি খুবই কার্ধকর। একটি দৃষ্টাত্তের উল্লেখ করে বিষয়টি আরও 
স্প করে তোল! যেতে পারে। ধরা যাঁক, কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ৫৫ 


কোন এক চৈনিক চরিত্রের রূপ দিতে হবে। চৈনিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
অনুযাক্ী তার চোখের আয়তনকে ছোট করে দিতেই হবে। এখন চোখকে 
যদি মোটা এবং সুন্দর করে একে উভয় দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়-_ 
অর্থাৎ চোখকে যর্দি একট! গাঢ় রেখার আবরণের মধ্যে অবস্থিত করা হয়, 
তাহলে চোখের আয়তন আরও বুদ্ধি পাবে । ফলে চৈনিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
অনুযায়ী না হয়ে চোখ বিপরীত ধর্মী হয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে চোখের 
চতুর্দিকে কোন রেখ! অঙ্কিত না করে শুধুমাত্র হালকা! রঙ ব্যবহার করতে 
হবে, যাতে করে এ হালক। রঙ থেকে অধিক পরিমাণে আলোক রশ্টি বিচ্ছ,রিত 
হয় এবং এই চতুর্টিকের অংশই দর্শক চোখে উজ্জল ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর 
ফলে চোখ স্বাভাবিক আকার অপেক্ষ! ছোট বলে মনে হবে। এরূপ অবস্থায় 
যর্দি চোখে কোন রেখা অঙ্কিত করার প্রয়োজন দেখ! দেয়, সেক্ষেত্রে চোখের 
বাইবের দিকের শেষাংশে খুব ছোট এবং উপরের দিকে বীকান রেখ 
অস্কিত কর] যেতে পারে । 
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াল্ল 
আরো কিছু কথ৷ 


উল্লিখিত প্রক্রিয়া! ছাড়াও ব্দপসজ্জীর কাকুক্তিতে চরিত্রের ব্ৃপসজ্জায় 
আনো! কিছু 'দৃ্টি-মায়া” স্যষ্টি কর! যাস্ম। এই পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ £-.- 

(১) বিভাজন প্রক্রিয়া 

কোন একটি সরল রেখাকে সমান ছুইটি অংশে বিভক্ত করা হল। মনে 
কর] যাক্‌ঃ কখ একটি সরল রেখা এবং একে গঘ্বারা সমান ছুই অংশে বিভক্ত 
কর! হল। কথ সরল রেখার কগ এবং খগ হুইটি সমান অংশ । এখন খগ 
অংশকে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হুল । এইবার লক্ষ্য 
করলে কগ অংশটি খগ অংশ অপেক্ষা বড় বলে মনে হবে। [ চিত্র ৭ (ক)] 


রেপ গৃলাপি 


২ 
ণ ক্র?) 


সংশোধন £ 

দৃষ্টি-মায়ার এই নিয়মট চোখের ক্ষেত্রে প্রষোজ্য হতে পারে । চোখ ছোট 
হলে বুঙেরু সাহায্যে চোখেন পাতার শেষ অংশে আইল্যাঁশ অঙ্কিত করে বা 
পূর্ব হুতে প্রম্তত আইল্যাঁশ ব্যবহার করে, চোখকে বড় করে দেখাঁন যেতে 
পারে। অনেক সময অভিনেতা-অভিনেত্রীর চোখে ল্যাশ থাকে না। এতে 
চোখ ছোট এবং দেখতে অসুন্দর লাগে । এ অবস্থায় উল্লিখিত প্রক্রয়ার 
সাহাষ্যে পরিত্রাণ লাভ কর] যেতে পারে । [ চিএ-_৭ (খ)] 





অঙ্গ রচনার বূপরশতি ও প্রয়োগ ৭ 
(৯) হুক কোণের সাহায্যে দৃষ্টি-মার) 2 
(ক) প্রথম পদ্ধতি £-_. 
ধরা ষাঁক্‌, কখ+ গঘ, এবং ৬5 তিনটি সমান সরল রেখ! । কখ সরঙ্গ রেখার 
তুই প্রান্তে ছইটি সঙ্গ কোপ আকা হল । হুশ কোণ দুইটি এমন ভাবে অর্াকা 
হবে যাতে সরল রেখাটি হুক্ষ কোণ দ্রইটির মধ্যভাগে অবস্থিত হয়। গঘ 
রেখাটিতে কোন কেণ আকা হবে নাঅর্থাৎ রেখাটি যেমন আছে তেমনিই 
খাকবে। 5 ব্রেখাটির ছুই প্রাস্তেও কখ রেখার ঠিক বিপরীত ভাবে দুইটি সুষ্্ 
কোণ আকা হল। এইবার এই তিনটি সরল রেখাকে দেখলে মনে হবে যে 
কখ রেখাটি গঘ রেখা অপেক্ষা ছোট এবং $5 রেখাটি গঘ রেখা অপেক্ষা বড়-_ 
অর্থাৎ কখ রেখাটি সর্বাপেক্ষা ছোট এবং ৬5 রেখাটি সর্বাপেক্ষা বড। আসলে 
কিন্ধ তিনটি বেখাই সমান । হুক্মরকোণ ব্যবহার করে “দৃষ্টি-মায়া' স্য্ট করা 
হয়েছে মাত্র । [ চিত্র--৮ কে) ৮(খ), ৮» (গ) ] 
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৫৮ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি ₹₹. 

কখ এবং গঘ ছইটি সমান সরল রেখা ॥ এই হুইটি সরল রেখার প্রত্যেকটি- 
কেই ঙ দ্বারা সমান দুই অংশে বিভক্ত করা হল। এখন কঙ অংশের এক প্রাস্তে 
(বহিঃপ্রান্তে ) একটি হুঙ্ষ্ম কোণ এবং খঙড অংশের এক প্রান্তে ( বহিঃপ্রান্তে ) ঠিক 
বিপন্বীতভাবে অপর একটি সৃক্মকোণ আকা হল। গঘ সরল রেখার গঙ অংশের 
ছুই দিকেও এমনভাবে ছুইটি স্স্্রকোণ অক! হল যাতে গঙ অংশটি সুক্ষ কোণ 
ছুইটির মধ্যে অবস্থিত থাকে । ঘঙ অংশ খণ্ড অংশের অনুরূপ ভাবেই অঙ্কিত 
করা হল। এইবার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রেখা ছুইটির প্রত্যেকটি অংশ 
সমভাবে বিভক্ত হলেও অসমান। স্ুক্ম কোণের বিভিন্নভাবে অবস্থানের ফলেই 
সমান অংশগুলি অসমাঁন দেখা যাবে । [ চিত্র--৯ (ক) ] 


৬ 
৯ 
১ ১8 রি 
৭১ (ও) 


(গ) তৃতীয় পদ্ধতি £- 


কথ একটি সরলরেখাকে গ দ্বারা সমান দুইটি অংশে বিভক্ত কর। 
হল এবং কখ সরল রেখার গ এর উপর গঘ একটি লম্ব অঙ্ষিত কর! 
হল। এখন গঘ লম্বর ঘ প্রান্তে কঘথ একটি হুক্ষকোণ অঙ্কিত করে গঘ লম্বকে 
ঙ দ্বার! সমান ছুই অংশে বিভক্ত কর! হুল। এইবার দেখলে মনে হবে যে ঘণ্ 
অংশ গঙ অংশ অপেক্ষা অনেক ছোট । আসলে কিন্ত দুইটি অংশই সমান । 
[ চিত্র-_:(খ)] 
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সংশোধন 2 

অভিনেতা-অভিনেত্রীর চোখ ছোট, চোখ বড়, ছুটি চোখ অনেক দূরে 
দূরে (নাক থেকে দূরে) বা কাছাকাছি অবস্থিত প্রভৃতি ক্রটিযুস্ত অবস্থা 
সংশোধনের জন্া এই নিয়মগুলি খুবই উপযোগী । 

এখন বোধহয় বুঝতে কোন অস্থুবিধা নেই যে “দৃষ্টি-মায়া সম্পর্কে জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা অর্জন করা যে কোন মঞ্চশিলীর পক্ষেই অত্যাবশ্থক | 

চরিত্র সুষ্টির জন্ত মুখমণ্ডলে রূপকর্ম আ'রস্তেব পূর্বে অঙরচনাকারী শিল্পীকে 
রঙ ও কৃত্রিম আলোর প্রভাবে মুখমগ্ডলের আকৃতিগত পরিবর্তন সম্পর্কে 
নিয়লিখিত তথ্যগুলি স্মরণ রাখতে বে £-_- 

(ক) গাড় প্রাথমিক রঙ ব্যবহারে মুখমগ্ডলের আকৃতি কিয়ৎপরিমাণে ছোট 
বলে মনে হবে । 

(খ) গাঢ় আ্তর রঙ. ব্যবহারের ফলে মুখমণ্ডলের যে অংশে এই রুঙ, 
ব্যবহার করা হয়েছে (বা হবে), সেই অংশ অপেক্ষাকৃত ছোট বলে মনে 
হবে। 
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(গ) গাঢ় আন্তর রঙ. যর্দি অধিক পরিমাণে কোন অংশে ব্যবহার কর! 
হয়, তাহলে সেই অংশ অপেক্ষাকৃত নীচু এবং সরু বলে মনে হবে। 

(ঘ) হালকা প্রাথমিক রঙ বা আন্তর রঙ. যদ্দি অধিক পরিমাণে কোন 
অংশে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সেই অংশ বড় এবং বাইরের দিকে ঠেলে 
বেরিয়ে আসার মত প্রতিক্রিয়া হবে। 

(ড) ব্যবহৃত হালকা] রঙের প্রাখর্য ধত বেশী হবে, মেই অংশ তত বেণী 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

(5) মুখমগ্ুলের কোন অংশে যর্দি আডাআড়িভাবে রেখা বা ছায়া 
অঙ্কিত কর৷ যায়, তাহলে সেই অংশ অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং খাড়াভাবে 
অস্কিত রেখ! ব| ছায়ার ফলে সেই অংশ সরু এবং পাত্‌ল। বলে মনে 
হবে। 

(ছ) কোন অংশে গাঢ় রঙ. ব্যবহারের ফলে সেই অংশ যেমন ছোট, 
তেমনি দূরের বলে মনে হবে। 

(ক্ষ) কোন অংশে হাল্কা রঙ ব্যবহারের ফলে সেই অংশ যেমন বড়, 
তেমনি কাছের বলে মনে হবে। 

উল্লিখিত স্ৃত্রগুলি রূপসজ্জা শিশিক্ষু-ছাত্রের কস্থ করা অত্যন্ত প্রয়োজন । 
মনে রাখতে হবে, অভিনয়ে রূপদজ্জা বা মেকআপ. একটি বিশেষ ধরণের শিল্প, 
এবং এই বি্তা যথেষ্ট শ্রম ও অধ্যবসায় না থাকলে কখনই আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। 
ছবি আকা থেকে সুরু করে পদার্থবিগ্ভা ও ফলিত রসায়ন বিদ্য! সম্পর্কে মোটা- 
মুটি জ্ঞান না ধাকলে রঙ তুলি নিয়ে বদে থাকাই দার হবে; কিছু রঙ হয়তোবা 
মুখে মাথাও যেতে পারে, কিন্ত অপটু হাতের রঙের ছোঁয়। নাট্য চরিত্রকে 
সহৃদয় হাদসংবেগ্ক করে তুলবে না, বরং হাস্তকব করে ভুলবে। বূপসঙ্জ! 
বা অঙ্গরচনাশিল্প একাধারে কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় । যেমন তেমন করে এই 
কাজটি সেরে ফেলা যায় না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এক 
মুখমণ্ডল পরিচিতি 


পূর্বেই উল্লেখ কন্ণা হয়েছে যে রঙের সাহায্যে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন সাধন 
করে নাটকে বণিত বা নাট্যকার কল্পিত চরিত্রের রূপদান করাই অঙগরচনার মুখ্য 
উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সাধনের জণ্ত কেবল মাত্র রঙ সম্পর্কে পরিচিতিই যথেষ্ট 
নয়, মুখমণ্ডলের প্রাথমিক গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে পরিচিতি লাভও অভি 
অবশ্যকীয়। কারণ, মুখমগ্ডলের প্রাথমিক গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা না 
থাকলে রঙের সাধায়্যে তার পরিবর্তন করা সম্ভব নয় । মুখমণ্ডলের যে কোন 
অংশে রঙ ব্যবহার করলেই তার সুফল পাওয়া যাবে না। প্রাথমিক গঠন 
প্রকৃতির সঙ্গে সামগ্স্ত রেখেই রঙের ব্যবহার করতে হবে। একটি দৃষ্াস্ত 
দিয়ে বিষয়টি স্পৃষ্ট করে তোলা যেতে পারে। কোন অভিনেতা ব৷ 
অভিনেত্রীর মুখমণডলের কোন অংশে যদি গর্ভবা নিচু অবস্থা স্থষ্ট্ি করার 
গ্রয়োজন হয়, তাহলে মুখমগ্ডলের যেকোন অংশে রঙ ব্যবহার করলেই তা 
কর] সম্ভব হবেন! | এর জন্ত মুখমণ্ডলের প্রাথমিক গঠণ প্রকৃতি সম্পর্কে পরিচিতি 
প্রয়োজন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যাবে ষে উচু-নীচু গর্ভ 
(91017097009) 01078851070, 10110) প্রভৃতি অবশ্থায় বিভিন্ন অস্থির সংযোগে 
মুখমণ্ডল গঠিত । এইটিই হচ্ছে মুখমণ্ডলের প্রাথমিক গঠন প্রকৃতি । এই 
প্রাথমিক গঠন প্ররুতির উপর মাংস পেশীর সংযোগে মুখমগ্ডলের একটি বিশেষ 
রূপ প্রকাশ পায়। অঙ্গ রচনায় মুখমগ্লের যে পরিবর্তন করা হয় তা এই 
বিশেষ রূপেরই পরিবর্তন । সুতরাং রঙ ব্যবহার করে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন 
করতে হলে এই গঠন-প্রক্ৃতির সংগে সামঞ্জন্ত রেখেই তা” করতে হবে। 
মুখমগ্ডলের প্রাথমিক গঠন প্ররুতিতে মাংস পেশীর সংযোগে যে রূপ 
স্থষ্ট হয়, বিভিন্ন অবস্থায় তার পরিবর্তন ঘটে থাকে! অক্র রচনার এরই 


২ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


অনুকরণ কর] হয়! উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ কর] যেতে পারে যে বরঃবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এই মাংস পেশীর সংকোচনের ফলে মুখমগ্ডলের আক্ুতিগত পরিবর্তন 
ঘটে । এ ছাড়াও অন্ুস্থত।, কিছু কিছু পেশাগত অবস্থা, আচরণগত অভ্যাস 
গ্রাভৃতির জন্যও এই আকুতিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়! এই পরিবর্তন 
কিন্তু মুখমগ্ডলের প্রাথমিক গঠন প্রক্কাতির উপর নির্ভরনীল। ১৭নং চিত্রটি 
লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে তে মুখমগুলেয় প্রাথমিক গঠন প্রকৃতিতে 
অস্থিগুলি এমন তাবে সংযোজিত হয়েছে ষে এর কোখাও উচ্‌, কোথার 
নীচু, কোথাও গর্ভ, কোথাও অলমান। প্রাথমিক গঠন প্রকৃতির এই 
বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তপীয় । বয়ঃবৃদ্ধি বা অন্যান্ত উল্লিখিত কারণে মুখ মণ্ডুলর ষে 
পরিবর্তন ঘটে থাকে, তা' প্রধানতঃ মাংস পেনীর প্রদারণ ও সংকোচনের ফলেই 
ঘটে। এজন মুখমগুলের প্রাথমিক গঠন প্ররুতির সঙ্কে সামঞ্রন্ত রেখে কোথায় 
এবং কি অবস্থা কি বা কতটুকু পরিবর্তন হওয়া সম্ভব সেট! জান! 
প্রয়ো্গন। প্রাথমিক গঠন প্ররুতিতে অস্থির নিয়তম অংশগুলিতেই এই নীচু-গর্ভ 
ইত্যাদি তুষ্টি হয়। কারণ এই অংশগুলিতে মাংস পেশীর আধিক্য থাকায় 
কম বয়স জনিত অবস্থায় এই নীচু, গর্ত, রেখা প্রভৃতি অনেক সময় দৃটিগোচর হয় 
নাবা এই অবস্থা স্যষ্ট হয় না। বয়ংবৃদ্ধি বা অন্যান্ত বিভিন্ন কারণে মাংস 
পেশীর সংকোচনের ফলে এবং চর্মের শিথিলতা হেতু এই অংশগুলিতে নীচু, গর্ভ 
রেখ! প্রভৃতি অবস্থার ত্য হয়ু। অঙ্গরচনায় এই অংশগুপিতে রঙ. ব্যবহার 
করে এই অবস্থার সংশোধন বা অনুকরণ কর! হয়। সেকারণ এই অংশগুলির 
সঠিক অবস্থান নিরূপনের জন্ত মুখমগ্ুলের প্রাথমিক গঠণ প্রকৃতি সম্পর্কে 
পরিচিত অত্যাবশ্তক । 


দই 
মুখমণ্ডল বিভাগ 


অঙ্গ রচনার জন্য মুখমগ্ডলকে প্রাথমিক ভাবে পাঁচটি মণ্ডলে বিভক্ত 
রা হয়েছে । যেমন £--(১) কপাল (২) চোখ (৩) নাক (8) কপোল 
£) মুখ ও চিবুক। [ চিত্র--১১ ] 

এই মণ্ডলগুলির প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত । বলাবাহুল্য যে, 
চরিত্র প্রকাশে এই মণ্ডলগুলির এক একটি নিজন্ব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । 
চবিত্রটিকে বিকশিত করে তুলতে প্রয়োজনানুসারে রঙ এবং প্লাক দ্রব্য ব্যবহার 
করে মগ্ডলগুলিকে সুম্প্ করে তোলা হুয়। জাতিগত, পরিবেশগত, বিশেষ 
5ব্িত্রগত বর়সগত প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থায় চরিত্রের বাহিক রূপ প্রকাশে যেমন 
মগ্ডলগুলির ভূমিকা রয়েছে, তেমনি চরিত্রের আভ্যন্তরীণ রূপ প্রকাশেও 
এগুলির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয্নেছে। 

অঙ্গর5নার সাহায্যে নাটয চরিত্রের মনন্তান্বিক ভাব প্রকাশের সহায়ক রূপ 
থ্িতে নৃতত্ববিদগণের অভিমতটিও প্রণিধান যোগ্য | নৃতত্ববিদগণ মানব চরিত্রের 
বিদ্ডিনন দ্রিক বিচার বিশ্লেষণ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে মানব চরিত্রের 
'্মবভ্যন্তরীণ গঠন প্রক তি, ত্তার বহিরক্রগত গঠন প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হয় এবং 
মুখমণ্ডলই হচ্ছে এই প্রতিফলনের প্রধান যন্ত্র অর্থাৎ মুখমণ্ডলই হচ্ছে মনের 
দর্পন । এরা মানব চরিত্রের গত্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতির সংগে বহিরঙ্গগঠন 
প্রকৃতির একটা সামগ্রন্ত বিধান করেছেন । নৃতত্ববিদগণ বলতে চেয়েছেন যে 
মুখমগ্ুলের গঠন প্ররতির বিচার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে মনের অস্তনিহিত ভাবের 
সন্ধান লাভ করা যাপ়। অক্ররচনায়্ বিষ্টি নিয়ে আলোচন] কর! সমীচীন 
বলে মনে হয়, কারণ নৃতত্ববিদগণের এই গুরুত্বপূর্ণ অভিমত অঙ্গরচনায় কি 
“ভাবে এবং কতটুকু কাজে লাগান যেতে পারে, সেটা দেখা প্রয়োজন। এই 


৬৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


বিবেচনায় অঙ্গরচনার জন্ত বিভক্ত মণ্ডলগুলির বহ্রঙ্গগত গঠন প্রকৃতির সঙ্গে 
চরিত্রের আভ্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে হৃতত্ববিদগণের অভিমত বাক্ত 
করা হল। 

প্রথমমণ্ডল- অর্থাৎ কপাল £-_নৃঙত্ব্ব্দগণের অভিমত অন্ুযাম্নী চিত্রের 
আভান্তরীণ স্বরূপ প্রকাশে কপালেরও একটি ভূমিকা আছে। এর মধ্য 
দিয়ে ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যাঁয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ 
করা যেতে পারে ষে, লম্বভাবে অবস্থিত উচু কপাল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন» 
জ্ঞানালোক প্রাপ্ত প্রভৃতি চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে। উঁচু এবং 
চওড়া কপাল নির্দোষ,সরল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন প্রভৃতি চরিত্র প্রকাশ 
করে। নীচু ও চওড়া কপাল নিষ্ঠ,বতা, একগুয়েমি প্রত্ৃতি এবং নীচু ও সর 
কপাল মৃঢ়তা, বুদ্ধিহীনতা প্রভৃতি প্রকীশ করে। কপালের উপরের দিকের 
অংশ চওড়া ও নীচের দিকের অংশ নীচু হলে ধূর্ত, প্রতারক প্রভৃতি এবং উপরের 
দিকের অংশ চওড়া হলে মুঢ়তাঃ ধীকিবাজ প্রভৃতি $ ঢ:লু কপালের মণ্যস্থলে 
নীচু হলে বুদ্ধি হীনতা, ফাকিবাজ প্রন্থতি ঢালু কপালেয় মধ্স্থলে নীচু 
ও ত্রর ঠিক উপরের অংশ একটু বেণী উচু হলে কল্পনা শক্তির প্রথরত। 
সহানুভূতিশীল প্রভৃতি চরিত্রের পরিচন্র প্রকাশ করে। 

দ্বিতীয় মগুল--ঘর্থাৎ চোখ £--অভিব্যক্তির সাহায্যে মানসিক ভব 
প্রকাশের প্রধান যন্ত্র। চরিত্র খিশ্লেষণে মুখ মণ্ডলের যে কোন মণ্ডল অপেক্ষা 
এই মণ্ডলটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, চোখের আকার, অবস্থাণ, অতিব)ক্তি 

ভূতির মধ্য দিয়ে চরিত্রের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি প্রকাশিত হয় অতি সহজেই । 
নৃতত্ববিদণের অভিমত অন্থযায়ী ধরা হয়ে থাকে যে, কাছাকাছি অবস্থিত 
ছোট চোখ রগচটা, সন্দেহপরাযণ, হষ্ট প্রকৃতি গ্রভৃতি চরিত্রের পরিচায়ক । 
কাছাকাছি অবস্থিত গর্ভে বসা ছোট চোখ মোটা এবং উন্নত ভ্রু বিশিষ্ট 
হলে তীক্ষ বুদ্ধি, ধূর্ততা গ্রন্ৃতি; গর্ভে বসা চোখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
পর্যবেক্ষণ-শীল, বিশ্লেষণমুলক চরিত্র প্রকাশ করে। অম্থরূপভাবে বড় চোখ 
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কল্লানাবিলানী, সৌনর্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির *চৰিত্র প্রকাশ করে। দুরে 
অবস্থিত সুগঠিত ভ্রু বিশিষ্ট বড় চোখ বিশ্বাস প্রবণতার ইঙ্গিত বহুন 
করে। 

চোখের একটি অংশ হিসাবে ভ্ররও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে । নৃতত্ববিদগণ মনে 
করেন যে ভাগী ভ্রু শারীরিক ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন 
করে এবং পাতল। ভ্রু শক্তি হীনত। বা দুর্বলতারই পরিচায়ক । ঘন ঝোপাকতি 
ভ্রু সতেজ ও উৎসাহী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। ভ্রু য্দি সোজা ভাবে উঠে শেষ 
প্রান্ত (ব।ইবের ) উচু দিকে কোণ সৃষ্টি করে, তাহলে তা" অবিশ্বাসী, 
চাঁটুকার প্রভৃতি চরিত্রের ভ্রু র বাইরের প্রান্ত যদি নীচের দিকে নামা হয়, 
তাহলে অহমিকা, হুর্বলত! প্রভৃতি প্রকাশক চরিত্রের ; ভ্রু যদি বাকা বা ঢেউয়ের 
মত জ্বাকা বাকা হয়ে গিয়ে শেষ প্রান্ত উপরের দিকে উঠে যায়, তাহলে তা” 
প্রতারক, ধূর্ত প্রস্ততি চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে। প্রকৃত চিন্তাণীল ব্যক্তির 
ক্র র গোড়ার পিকে খাড়া ভাবে গভীর রেখ সৃষ্ট হয়। এই ভাবে চোখ ও 
ক্র সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা৷ যেতে পারে, যা চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশে 
সহায়ক । 

তৃতীয় মগ্ডল-অর্থাৎ নাক :__প্রধানতঃ ব্যক্তির মানসিক ও দৈহিক 
প্রক্কতি নির্ধারণ করে থাকে। এর আকার, গঠন প্রহ্থতির মধ দিয়ে 
বাক্তির ব্যক্তি প্রশ্কাশিত হয। পরিমিত আকারের উন্নত ও মুগঠিত নাক 
মার্জিত, রুচিসম্মত, সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের প্রকাশক । মুখমগ্ুলের সঙ্গে 
তুলনামূলক ভাঁবে বড় নাক যদিও সৌন্দর্য বিধায়ক নয়, তবুও অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ়, 
দৈহিক ও মানসিক শক্তিসম্পর ব্যক্তিত্বেৰ পরিচষ বহন করে । সবল স্বাভাবিক 
গঠনের নাকের অগ্রভাগ উপরের দিকে উন্নত হলে আশাব্যঞ্জক, গভীর আগ্রহগীল 
ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। নাকের অগ্রহাগ নীচের দিকে নামান অবশ্থায় গঠিত হলে 
সাধারণতঃ উদাসীন, নিরুৎসাহু জনক, স্থির মস্তিস্ক, বিচক্ষণতা, এমনকি হতাশ- 
ধ্যতিত্ব প্রকাশ করে। খাঁদ| নাক অনেক সময় সন্দেহ পরাষ্ণণ, অবিশ্বাসী;, 
অঙ্গ রচনা-_€ 
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চতুর প্রস্থতি এবং ছোট ও মোটা নাক প্রাণশক্তি সম্পন্ন, সতেজ 
ব্যক্তিত্বের ইক্রিত বহন করে! 

চতুর্থ মণ্ডল- অর্থাৎ কপোল £-- 
বিভিন্ন জাতীয় চরিত্রের মুখমগণ্ডলের আকুতিগত যে অস্াাম্য লক্ষ্য কর] যায় তা” 
প্রধানতঃ, মুখমগুলের প্রাথামক গঠন প্ররুতির উপরই নির্ভরশীল। এই 
প্রাথমিক গঠন প্রকৃতির সংগে সামঞ্জন্ত রেখেই মাংসপেণীর দ্বার সুগঠিত 
মুখমণ্ডলের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য স্্টি হয়ে থাকে। সেই হেতু বিভিন্ন জাতীয় 
চরিত্রের মধ্যে মুখমগ্ডলের আকৃতিগত অসাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই মণ্ডলের 
বিভিন্ন অংশেও রঙ ব্যবহার করে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন করা হয়। তাছাড়া, 
অন্ুস্থতা, বয়:বৃদ্ধিজনিত অবস্থা প্রভৃতি অন্ুকরণের জন্তও এই মণ্ডলের বিভিন্ন 
অংশে রঙ ব্যবহার করা হয়। 

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে এই মণ্ডসটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । সাধারণতঃ ধরা 
হয়ে থাকে যে, গর্তহীন ভিম্বাকৃতি কপোল সৌন্দর্য ও যৌবনভ্রী বিধায়ক । 
গোলাকার পরিপূর্ণ কপোল পেটুক, লোভী ব্যক্তির চরিত্রের ইঙ্গিত 
বহন করে। উন্নত অস্থি সমন্থিত বড় কপোল প্রধানতঃ দৃঢ় চরিত্র প্রকাশ 
করে। এছাড়াও কোন কোন "অবস্থায় শির, হিংস্র, বন্ততা প্রভৃতি প্রকাশ করে। 
গর্ত বিশিষ্ট কপোল অন্বস্ততাঁ, দুর্বলতা, সৌনদর্যহীনতা, বার্ধক্য প্রভৃতি স্থচিত্্‌ 
করে। গোলাকার মাংসাল (ঝুলে পড়া মত) কপোল পেটুক, 
মন্পায্সী, অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন, রূসিকতাপ্রিয় প্রভৃতি চরিত্রের লক্ষণ হুচিত করে। 
উচু, নীচু, গর্ভ, রেখা প্রভৃতিযুক্ত কপোল অসুস্থতা, বার্ধক্য, কিছু কিছু 
পেশাগত অবস্থা প্রকাশ করে। 

চোঁখ ধেমন অভিব্যক্তির সাহায্যে মানসিক ভাব প্রকাশের যন্ত্র, মুখও 
( পঞ্চম মণ্ডল) তেমনি "শ্রনুভূতি ও ভাব প্রকাশের অপর একটি যন্ত্র। এর 
সাহায্যে ব্যক্তির নুখ-ছুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, ব্যধা-বেদন] প্রভৃতির বাহিক 
প্রকাশ ঘটে। চরিত্রের আভ্যন্তরীণ গঠন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে এরও একট 
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তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মুখ ও চিবুকের গঠন, আকার, অবস্থান প্রস্থৃতির 
সাহায্যে চরিত্রের আভ্যন্তরীণ গঠন ও গ্ররুতি সম্পর্কে মোটামুটি একট! ইঙ্গিত 
লাভ কর। যেতে পারে এবং তা অঙ্গরচনায় নাট চরিত্র চিত্রণেও সহায়ক হতে 
পারে। এ সম্পর্কেও নুতত্ববিদগণের অভিমত অনুসারে বল! হয়ে থাকে যে, 
্রান্তদয় নিষ্মমুখী, পাত্‌ল! ও অপমান ঠোট বিশিষ্ট মুখ সাধারণতঃ বদমেজাজ, 
ছিদ্রান্বেধী প্রভৃতি চরিত্রের এবং প্রীন্তবয় উর্দমুখী, স্বাভাবিক ও উত্তম বর্ণের 
ঠোট আশাবাদী, শান্ত প্রকৃতি, কৌতুকপ্রিঘ প্রহ্থতি চরিত্রের তাৎপর্য বহন 
করে। শিথিল ও স্ফীত ঠেট লম্পট, অপংযমী প্রস্থতি এবং সংকুচিত ,ঠ'1ট 
কঠিন, উৎসাহী, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ প্রতি চরিত্রের ইঙ্গিত বাহী। পরিমিত (বেশী 
মোটাও নম আবার, বেনী পাৎল1ও নয়) এবং সুগঠিত ঠট সৌন্দর্য বিধায়ক। 
পাত্‌ল1 ও বাকা ভাবে গঠিত ঠোট এবং বড় মুখ ধূর্ত, প্রতারক. ব্যাজস্ততি- 
কারক, বিদ্বেষপরায়ণ প্রনৃতি চরিত্রের ইঙ্গিত প্রকাশ করে। ছুটি ঠোটেরই 
শেষ প্রান্ত নীচের দিকে নামান হলে সাধারণচঃ বার্ধক্য, ক্রাস্তি, অবসাদ, ছুঃখ 
প্রভৃতি ॥ মুখের অভ্যন্তরে গুটিয়ে যাওয়া! ঠে ট বার্ধক্যজনিত কোন কোন অবস্থা ; 
মোট! এবং বাইবের দিকে উদ্‌গত ঠোঁট বিশিষ্ট মুখ অপ্রীতিকর, কুৎসিত এবং 
নিয়জাতীষ় চরিত্রের ইঙ্গিত প্রকাশক | বাইরের দিকে অল্পপরিমান উদ্গত ঠে1ট- 
বিশিষ্ট ছোট মুখ অনেক সময় সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক । উপরের ঠোট মোটা 
ও বাইরের দিকে উদ্গত হলে অধঃপতিভ, শিম জাতীয়, অপ্রীতিকর এবং নীচের 
ঠোট মোটা ও বাইরের দিকে উদগত হলে খামখেয়ালী, ছিদ্রান্েষী প্রভৃতি; 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রের দৃঢ় তা, খজুত। প্রভৃতি প্রকাশ করে। 
পঞ্চম মণ্ডলের অংশ ছিলাবে চিবুকেরও চরিত্র চিত্রণে তাৎপর্ধপূর্ণ ভূমিকা 
আছে। ছোট এবং ভেতরের দিকে চাপা চিবুক অন্ন্বর, কুৎসিত এবং 
অনুন্নত শ্রেণীর চরিত্রের পরিচায়ক ৷ ডিঘ্বাকৃতি বা গোলাকার সুগঠিত এবং 
পরিমিত চিবুক স্বাভাবিক এবং সৌন্দর্য বর্ধক । গ্রীক পৌরাণিক নায়ক-নায়িকা, 
ঈদেব-দেবী প্রন্থৃতির ভাস্বর্ষে এই জাতীয় চিবুক লক্ষ্য কর! যায়। উন্নত চিবুক 
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দু প্রতিজ্ঞ, সংকল্পে অটল প্রভৃতি; ছুঁচালো চিবুক তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন, দৃঢ়তা 
প্রভৃতি + স্থল এবং শিখিল চিবুক মুঢ়তা, হূর্বলতা, অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন, পেটুক 
গ্রভৃতি চরিত্রের ইঙ্গিত দান করে। ছোট চিবুক নম্রতা, ভদ্রতা, সচ্চরিত্রতা, 
দত! এবং একান্তিকতার স্বল্পতা প্রভৃতি হুচিত করে। 


নৃতত্ববিদগণের এই অভিমত যে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য একথা বলা যায় না। 
কারণ আধুনিক নৃতত্ববিদগণের অনেকেই এগুলিকে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বলে 
স্বীকৃতি জানান নি। তাছাড়া মানব চরিত্র খুবই জটিল এবং বিচিত্র। তার 
সুঙ্মাতিস্ুক্প অনুভূতি বহিরঙ্গগত গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। 
চরিত্রের আভাস্তবীণ গঠন প্রর্কতির উপরই অর্থাৎ তার আচার-আচরণ, ভাব- 
ভঙ্গি, গতি-বিধি, দন্দ সংঘাত প্রভৃতির উপরই চরিত্রের সঠিক পরিচয় নির্ভর 
করে। অবশ্ত এর হাব! চরিত্র বিশ্লেষণে নৃতত্ববিদগণের এই অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে 
উপেক্ষাও কর যায় না। এদেব এই চরিত্র বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতা বনু পরীক্ষা 
নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই গডে উঠেছে এবং এই বছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই 
এর সত্যতা! বহুলাংশে প্রমাণিতও হয়েছে । এ সম্পর্কে বহুবিধ দৃষ্টাস্তের উল্লেখ 
করেও এই অভিমতকে এরা প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন । এদের মতে, 
গর্ভে বস চোখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণশীল, বিশ্লেষণ-মূলক গ্রতৃতি চরিত্র 
প্রকাশক । দৃষ্টান্ত হিসাবে প্লেটো» এ্যারিন্টট.ল সক্রেটিস্‌ প্রভৃতির নাম উল্লেখ, 
করেছেন। বিপরীতভাবে, বড় চোখ করনাবিলাসী, শিল্প বৌধ সম্পন্ন গ্রভৃতি চরিত্র 
প্রকাশ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্যারিক, ম্যাকৃরিভি, সারা সিভন প্রভৃতির নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে । অন্গুরূপভাবে আব্রাহাম লিঙ্কন ও অষ্টম হেনরীর দৃষ্টান্তও 
দেখান হয়েছে । এছাড়াও বছ সংখ্যক ছুষ্টাত্ত দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা 
কর! হয়েছে । হয়তো এগুলি বহুলাংশে সত্য; কিন্তু তা হয়তো ব্াক্তি বিশেষের 
ক্ষেত্রেই সত্য । কপালের উপরের দিকের অংশ চওড়া ও নীচের দিকের অংশ 
নীচু হলে ধূর্ত, প্রতারক প্রভৃতি চরিত্র প্রকাশ করে। হুয়তে। কোনো ব্যক্তি 
বিশেষের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হলেও সর্বক্ষেত্রে এই অভিমত গ্রহণ যোগ্য 
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একথ! জোরের সংগে বলা যায় না। পাতলা ও বাঁকা ভাবে গঠিত ঠোট এবং. 
বড় মুখ, ধূর্ত, প্রতারক, বিদ্বেষ পরায়ণ প্রস্ৃতি চরিত্রের ইঙ্গিত বহন করে। 
এ সম্পর্কেও বোধ হয় এই একই অভিমত গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই 
আমি বলতে চাই ঘষে, জটিল এবং বিচিত্র মানব চরিত্রের আভ্যন্তরীণ 
ক্রিধাকলাপকে বোধ হয় এই ভাবে গণ্ভীবদ্ধ করে বিশ্লেষণ কর! 
য়না। এখন প্রশ্ন উঠতে পাবে যে, অঙ্গরচনায় নৃতবধিদগণের এই অভিমত 
এবং ইর্গিতগুলি প্রধোজ্য কিনা বা কতখানি প্রযোজ্য । এ সম্পর্কে আমি 
উল্লেখ করতে চাই যে, অঙ্গরচনায় এই ইঙ্গিতগুলি যে সর্বদা প্রযোজ্য একথা 
জব করে বলা যায় না। 

তবে 'অনেক ক্ষেত্রে এগুলিব প্রয়োগ নাট্য চরিত্র স্যষ্টুতে সন্বায়ক। বহিরঙ্গগত 
ৰপেব সংগে ঘভ্যন্তবীণ প্রকৃতির কিছু কিছু ইঙ্গিত চরিত্র বিকাশে সহায়তাই 
কবে। তাছাড়া নাট্য প্রযোজনার বহৃক্ষেত্রে সংকেত, ইঙ্গিত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 
অনেক কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়্। অঙ্গরচনাব ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কিছু 
সংকেত, ইঙ্গিত প্রহথতির সাহাধ্যে চরিত্রের একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত করে 
তোলা যেতে পারে। পাতলা ও বাঁকা ভাবে গঠিত ঠোট হলেই ষে ধূর্ত, 
গ্রগাবক প্রস্থুতি হতে হবে, তা নয়--ধূর্ত, প্রতারক প্রহ্থতি চরিত্রের সম্পূর্ণ 
রাণকে প্রন্কাশিত করে তুলতে ষদদি পাতলা ও বাঁকাভাবে ঠোট চিত্রণের 
গ্র়াজন হয়, ত'হলে তা করা যেতে পারে। অন্ররচনায় নৃতত্ববিদগণের 
অভিমত ও ইঙ্গিতগুলিকে আমরা এই ভাবে কাজে লাগাতে পারি। বলাবাহুল্য, 
অঙ্গরচনায় নাট্য চরিত্রকে যথাযথভাবে একটি সম্পূর্ণ চরিত্রে রূপ দিতে যতটুকু 
প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করা যেতে পারে । 

উল্লিখিত পাঁচটি মগুলের প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এই 
অংশগুপির প্রাত্যেকটিতে পৃথক ভাবে রঙ. এবং প্রয়োজনে ত্রিমাত্রিক 
অবস্থা স্যার জন্ত ঘনত্ব স্যঙকারী পদার্থ ব্যবহার করে মগুলগুলির 
নঁটা চরিত্রান্যারী রূপ স্থষ্টি করা হয়। প্রত্যেকটি মণ্ডলের বিভিন্ন অংশের 
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সমন্বয়ে যেমন এক একটি মণ্ডল গঠিত, তেমনি আবার উল্লিখিত পীচটি 
মণ্ডলের সমম্থয়ে মুখমণ্ডল গঠিত ৷ অঙজরচনার "সাহায্যে নাট্য চিত্র চিত্রণে 
মণ্ডল মধ্যস্থ অংশ বিগ, উপযোগিতা এবং রঙের ব্যবহার সম্পর্কে নিম়্ে 
আলোচনা কর! হল। 

মণ্ডল এক--কপাল :--(চারিটি অংশে বিভক্ত) | চিত্র--১২ (ক)] 

(ক) মাথার চুলের গোড়া থেকে কপালের মধ্য ভাগে নীচু অংশের আরম্ক 
পর্যস্ত টিলার মত উচু যে অংশ দেখতে পাওয়া যায়। কপালের এই অংশ 
ব্যক্তি বিশেষে এক থেকে ছুই ইঞ্চি পর্যন্ত চাওড়া,এবং কপালের ছই দিকে স্বল্প 
নীচু অংশের আস্ত পর্যস্ত বিস্তৃত । এই অংশকে বল! হয় 'কপালের উচু অংশ'। 
বৃদ্ধ বসে বা অসুস্থতা হেতু এই অংশ কিছু পরিমাণে উচু বলে মনে হয়। কারণ, 
এর ছুই দিকের এবং নীচের নীচু অংশগুলি মাংস পেশ্রীর সংকোচনের ফলে আরও 
নীচু হয়ে যায়। এই অবস্থার অন্ুকরণের জন্ত কপালের এই উচু অংশে হালকা 
বুঙ ব্যবহার করা হয় । অতি বৃদ্ধ বয়সে এই অংশের চর্ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ত্ৃতি 
হতে পারে। এছাড়া অন্ত কোন অবস্থায়ই এই অংশের কোন পরিবর্তন ঘটে 
না। তরুণ বয়স্ক চরিত্রের দ্ূপ স্তিতে এই অংশে হালকা গোলাপী একটা 
আভা কৃষ্টি করা হয়। কারণ, এই অংশ উ"চু বলে এথেকে অধিক পরিমাণে 
আলোক প্রতিফলিত হয়। ফলে, এ অংশ আরো উচু বলে মনে হতে 
পারে এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে গ্রীতিকর নাও হতে পারে ! 

(খ) কপালের উচু অংশ এবং ভ্রর ঠিক উপরের উচু অংশের মধ্যন্থলে 
অবশ্থিত খানিকটা! অংশ নীচুথাকে! একে বলা হয় “কপালের নীচু অংশ' । 
বৃদ্ধবন্নসে বা অসুস্থতা হেতু এই অংশে খাঁজ, রেখা গ্ভৃতি সৃঠি হয়। এরূপ 
অবন্থায় গাড় রঙ ব্যবহার কৰে এর অনুকরণ করা হয়। 

(গ) ছুই-ভ্রর ঠিক উপরেই, অনেকটা! ক্রুর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে; খানিকটা 
উ"চু অংশ দেখতে প।ওয়াযায়।'একে বলা হয়, 'ভ্রুর ঠিক উপরের" চু অংশ” বার্থাক্য 
বা অসুস্থতা হেতু এই অংশ আরও উচু হয়ে যাঁর, কারণ, এর ঠিক উপরের নী 
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অংশ এবং নীচের চোখের অংশ আরও নীচু হয়ে যাঁয়। এরূপ: অবস্থা সৃতির 
জন্ত এই অংশে হালকা রঙ ব্যবহার করা হয়। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই অংশে 
খাজ, রেখা, প্রভৃতি হৃি হয়। তরুণ বয়স্ক চরিত্র রূপায়ণের জন্য অভিনেতৃদের 
কপালের এই বিশেষ অংশ অধিক উচু মনে হলে গাঁড় রঙ ব্যবহার করে এর 
সংশোধন করা যেতে পারে । 

(ঘ) কপালের বাম ও দক্ষিণ দিকে কাণের গোড়া থেকে কপালের দিকের 
খানিকটা অংশ নীচু দেখতে পাওয়া যায়। মাংস পেশীর আধিক্য হেতু কোন 
কোন ব্যক্তির এই অংশ নীচু বলে অনুভূত হম না। কিন্তু অনুস্থতা বা বয়ঃবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মাংস পেশীর সংকোচনের ফলে এই অংশ নীচু হয়ে যায়। এই 
অবস্থা অনুকরণের জন্য এই অংশে গাঢ় রঙ ব্যবহার করা হয়। আবার হাল্কা 
রঙ ব্যবহার করে এই নীটু অবস্থার সংশোধনও কর] যেতে পারে। একে বল! 
হয়, কপালের দুই দিকের নীচু অংশ” । 

মণ্ডল দুই_ চোখ £--( সাতটি অংশে বিভক্ত ) [ চিত্র ১২ (খ)] 

(ক) প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অংশের ঠিক নিচেই (কোন কোন ক্ষেত্রে এ 

ংশের উপর ) বাঁকা ভাবে বা ব্যক্তি বিশেষে নানা আকারে কেশের উদগম হয়। 
একে বল! হয়, “ভ্রু | নাট্য চরিত্র চিত্রণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । জাতিগত 
চরিত্র চিত্রণে এর আকার, অবস্থান ও বর্ণের পরিবর্তন ঘটে। চরিত্রের 
আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি নির্ণযেও এর ব্যবহার কর] হয়ে থাকে । অন্নরচনায় রঙের 
এবং কৃত্রিম কেশের সাহায্যে অতি সহজেই এর 'মাকার, অবস্থান ও বর্ণের, 
পরিবর্তন করে চরিত্রীমগ করে তোলা সম্ভব। 

(খ) ভ্রর ঠিক নীচের অংশ থেকে আরম্ভ করে চোখের উপরের পাতার 

যোগ শ্থল পর্যন্ত অংশ-_এনে বলা হয়; ভ্রত্ব নীচের বা চোখের উপরের 
পাতার উপরের অংশ" | অনেক অভিনেতা-মভিনেত্রীর এই অংশ ম্বাভাৰিক 
অবস্থায়ই উ চু থাকে । এরূপ ক্ষেত্রে গা রঙ ব্যবছার করে একে নীচুকরে দেখান 
যেতে পারে। চোখ যদদি নীচু বা গর্ভে অবস্থিত বলে মনে হয়, তাহলে এইভাবে 


৭২ নাট্য গ্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


রঙ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। আবার অন্ুস্থতা, বার্ধক্য প্রভৃতি 
কারণে এই অংশ উচু করে দেখাবার প্রয়োজন হুতে পাবে । এরাপ অবস্থার 
হাল্কা রঙ ব্যবহার করতে হবে। অতি বৃদ্ধ বয়সে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই অংশ 
ঝুলে পড়ে, এমনও দেখা যায়। এই অবন্থ। স্ষ্টির জন্ত প্ররোজন হলে অঙ্গরচনার 
জন প্রস্তত প্রর্টিক দ্রব্য (0188616 218891191) ব্যবহ।র করা যেতে পারে । 

(গ) “চোখের উপরের পাতা? | স্ত্রী ভূমিকায় নাহ্িকা চরিত্রের জন্য এই 

ংশে রঙের ব্যবহাঁব করে চোখকে অ'রও উজ্জল ও সুন্দর করে তোলা হয়। 
অসুস্থতা, বার্ধক্য প্রভৃতি অবস্থায় এই অংশে গাঁ রঙ ব্যবহার করে এর 
উজ্ভ্রলতাকে হাস করা হয়। অতি বদ্ধ বয়সে চোখকে আবও ফোলা (বাইরের 
দিকে বেরিয়ে আসা) জ্ববস্থায় দেখাতে গেলে এই "ুংশে ভাল্কা বট বাবার 
করতে হবে এবং এর ঠিক উপরের দিকের নীচু স্থানে (উপরের পাঁতার সংযোগ 
স্থলে ) গাঢ় রঙ ব্যবহার করে খখজ তি করতে হবে। তাহলেই চোখের 
পাতার অংশ উ চু এবং ফোলা! বলে মনে হবে। 

(ঘ) চোঁখের উপরের পাতার অগ্রভাগের যে অংশে কেশে!দগম হয়। এই 
অংশকে বল] হয়,“চোখের উপরের পাতার প্রান্ত” । এই অংশে তুলি বা পেন্সিলের 
সাহায্যে রেখ! শুটি করে চোখকে আরও বড় এবং সুন্দর করে দেখান যায়! 
স্ত্রী ভূমিকায় নায়িকা চরিত্রে এই অংশে কৃত্রিম আইল্যাশও ব্যবহার কর] হয়ে 
থাকে। চোখের আকার, অবস্থান প্রভৃতি পরিবর্তনের জন্য এই অংশটি খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্য এর জন্ত পার্খবর্তী স্থানগুলিতেও কিছু কিছু রঙ ব্যবহারের 


প্রয়োজন হয় । 
(উ) চোখের উপরের পাতার প্রাস্তভাগের স্তর নীচেয় পাতার প্রান্তকে 


বল! হয়, “চোখের নীচের পাতার প্রীস্ত' । উপরের পাতার প্রান্তভাগের স্তায় এই 
অংশও রেখা সরি, লযাশ প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়। চোখের আকার, অবস্থান 
প্রভৃতির জন্ত এই অংশটিও গুকত্বপূর্ণ। 

(চ) 'চোখের নীচের পাত।' । চোখের নীচের পাতার প্রাস্তের"ঠিক নীচে 
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থেকে খানিকটা গোলাকুতি উচু অংশ । এই অংশ দ্বারা অক্ষিগোলকের নীচের 
অর্দাংশ আবৃত থাকে। এর ঠিক নীচেই অর্ধবৃত্তাকারে নীচু রেখার মত 
অংশ দেখা যায়। এই নীচু রেখাঁর মত অংশ পর্যস্তই নীচের পাতার সীমা বলা 
যায়। চোখকে ফোল! এবং উ চু দেখাতে হুলে এই অংশে যেমন হালকা রঙ 
ব্যবহার করা হয়, তেমনি আবার চোখকে নীচু করে দেখাতে হলে গাঢ় রঙ 
বাবহার করা হয়। 


(ছ) চোখের নীচের পাতার নীচের দিকে খানিকটা অংশ নীচু এবং ছায়া 
মত দেখা যায । এই অংশকে “চোখেব নীঠেব অংশ' (পাউচ.) বলে । বুদ্ধ বয়সে 
কোন কোন ব্যক্তির এই অংশ নীচের দিকে ঝুলে পড়তেও দেখা যায়। আবার 
অনিদ্র।, অন্ুস্থত ১ বার্ধক্য, অত্যধিক মগ্যপান প্রভৃতি কারণে এই অংশ নীচের 
দিকে বসে যায় ও স্বাভবিক বর্ণেব পবিবর্তন ঘটে । অঙ্গরচনাঁয় এই সকল 
বিশেষ অবস্থা শট জন্য এই অংশ খুবই গুরত্বপূর্ণ । বার্দকা, ম্মসুশ্ততা, অত্যধিক 
শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে অনেক ক্ষেত্রে এই অংশের গোডা থেকে 
(নাকের দিকে) খাঁজ স্থষ্ট হতেও দেখা যায়] হাল্কা এবং গাঢ় রঙ ব্যবহার 
করেই এগুলি করা হয়ে থাকে । অনেক: অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলের 
এই অংশ স্বাভাবিক অবস্থাই ত্রুটি যুক্ত থাকে । এরূশ অবস্থায় রঙের সাহাষ্যে 
»এব সংশোধন করা যেতে পারে। অত্যধিক ঝোল! এই অংশ স্টপ জন্য ক্রিম 
গ্রিক দ্রব্ও ব্যবহার করা হয়। 


মণ্ডল তিন__নাঁক 2 পীচটি অংশ [ চিত্র ১২ (গ)] 


(ক) কপাল ও নাকের সংযোগস্থলের নীচু অংশ । একে বলা হয়, নাকের 
নীচু অংশ, বার্ধক্য, অসুস্থতা বা চরিত্রের বিশেষ অবস্থা স্তর জন্য এই অংশে 
বঙ (গাঢ়)ব্যবহার করা হয়। এই অংশ অতাধিক নীচু হলে রঙ বা কত্রম 
প্রতিক দ্রৰা ব্যবহার করে ক্রটি সংশোধন করা যেতে পারে। বার্ধক্যে ভ্রর 
গোড়ার দিকে খাড়াভাবে যে ছুই রেখা স্্টি হয়, সেই রেখা ছুইটি এই অংশের 
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গৌঁড়ায় এসে মিলিত হয়ে বায়। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই নীচু অংশেও ছু'তিনটি 
রেখা আড়াআড়িভাবে ৃষ্টি হতে দেখা যাঁয়। 

(খ) 'নাকের উচু অংশ'। নাঁকের নীচু অংশের পর থেকে ডগ! প্স্ত 
উচ্চতম অংশকে বলা হয়, “নাকের উচু অংশ'। নাক ছোট এবং চ্যাপট! হলে 
এই অংশে হাল্‌্ক! রঙ ব্যবহার করে নাককে বড় এবং উচু করে তোল! যায়। 
অত্যধিক ছোট এবং চ্যাপটা হলে রঙের পূর্বে কৃত্রিম প্াঠিক দ্রব্য বাবহার করে 
ইচ্ছান্যায়ী নাকের আকার গঠন করা যেতে পারে। নাকের আকার যদি 
স্বাভাবিক অবস্থায় বড় থাকে তাহলে ঠিক এর বিপরীত ভাবে রঙ ও প্রঃগ্রিক 
দ্রব্য ব্যবহার ঝরতে হবে। রঙ ও প্লাষ্টিক দ্রব্যের ব্যবহার নাকের স্বাভাবিক 

আকারের সংগে সামঞ্জস্ত রেখেই কর] উচিৎ $ অন্তথায় এর আকারে স্বাভাবিকত। 


বজায় রাখা যাবে ন1। বিশেষ ধরণের চরিত্রের জন্য চবিত্রানুষাক্সী যে 
কোন আকার গঠন কর! যেতে পারে। 


(গ) নাকের উভয় দিকের কপোলের সংগে সংযোগস্থল পর্যস্ত অংশ। 
একে বল! হয়, “নাকের পার্্বর্তী অংশ" । নাককে বড় এবং উ চু করতে হলে “খ' 
অংশের সংগে সামঞ্জন্ত রেখে পার্খবতা অংশে গাঢ় রঙ ব্)বহার কর! হুবে। 
নাকের আকার যদি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ছোট ও চ]াপ্টা করার প্রয়োজন 
হয়, তাহলে পূর্বোলিখিত পদ্ধতির ঠিক বিপরীত ভাবে এই অংশে হাল্কা রঙ 
এবং এ” অংশে গাঢ় রঙ ব্যবহার করতে হবে। 

(খ) নাকের অগ্রভাগের ( ডভগাএ ) ঠিক নীচেই ছুইটি স্ফীত অংশ দেখা যায়। 
এই স্বীত অংশ দুইটি ছ'দিকের কপোল অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বয়ঃবৃদ্ধি 
বা অন্তান্ত নান। কারণে এই ংযোগ হলে খাজ হৃঠিহয়। এই সংষোগন্থলকে 
বল] হয়, 'নাক ও কপালের সংযোগ হল'। তরুণ বয়স্ক অভিনেতা-অভনেত্রীকে 
বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার চরিত্র র্ূপদান কালে রঙের সাহায্যে এই খাজ সুষ্টি করা হয়। 
নাকের অগ্রভাগ মোটা হলে এই স্ফীত অংশে গাঢ় রঙ এবং সরু হলে 
প্রয়োজনানুসারে হাল্ক। রঙ ব্যবহার কর! হস্স। 


অঙ্গ বচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ শ৫ 


(৩) নাকের সন্মুখভাগে হুইদিকে ছুইটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র ছইটি ফে 
অংশ দ্বার] বিভক্ত হয়েছে, তাঁকে বলা হয়, “নাকের ছিত্ত্ মধ্যস্থিত প্রাচীর" । 
স্বাভাবিক অবস্থায় অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাকের এই ছিন্ত্র ঝড় হলে রুত্রিম 
প্লাষ্টিক দ্রব্য ব্যবহার করে ছোট করা যেতে পারে এবং যর্দি ছোট থাকে 
তাহলে রঙের (গাঢ়) সাহায্যে একে বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই 

ংশের উপর শিল্পীর সৌনর্য্য অনেকখানি নির্ভরশীল । 

মণ্ডল চার-_( কপোল ) $ পাঁচটি অংশে বিভক্ত [ চিত্র ১২ (খ)] 

(ক) পাউচ.-এর নীচে এবং গালের উপর দিকে খানিকট! অংশ বেশ উচু 
দেখায়। এই উচু অংশকে বলা হয়, 'কপোলের উ“চু অংশ । অসুস্থতা, বার্ধক্য 
প্রভৃতি কারণে এই অংশ আরও উ“চু হয়ে উঠে__অর্থাৎ পার্খববর্তা অন্যান্য অংশ 
মাংস পেশীর সংকোঁচণের ফলে নীচু হয়ে যাওয়ার ফলে এই অংশ অধিক উচু 
দেখায়। এরূপ অবস্থার অন্ুকরণের জন্য এই অংশে হাল্কা রঙ ব! প্লাষ্টিক দ্রব্য 
ব্যবহার করা হয়। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাও সৃষ্টি হয়। তরুণ 
বয়স্ক চিত্র রূপায়ণে এই অংশে রুজ (7০০৪০) ব্যবহার করা হয় । এছাড়া অন্ত 
কোন অবস্থায় এই অংশের তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা ষায় না। 

(খ) কপোলের এই উ চু অংশের পরই খানিকটা অংশ নীচের দিকে নেমে 
গিয়েছে-_অথচ সেই অংশটি একেবারে নীচু অংশ নয়। এই উচু এবং 
সর্বাপেক্ষা নীচু অংশের মধ্যবর্তী নিম্নগামী অংশকে বলা হয়, 'কপোলের 
অপেক্ষাকৃত নীচু অংশঃ। বার্ধক্য, অন্থস্থতা প্রভৃতি কারণে মাংস পেশীর 
ংকোচন এবং শুষ্কত| হেতু এই অংশ ক্রমশঃ নীচু আকার প্রাপ্ত হতে 
থাকে । এরূপ অবস্থা পৃ্টির জন্ত এই অংশে মাঝামাঝি বর্ণের গাঢ় রঙ, যা খুব 
বেশী গাঢ় (488) নয়, আবার খুব বেণী হালকা নর, .ব্যবহান বৰা; খানিক ৮: 
বাদামী রঙের (1):0ঘাঃ) সঙ্গে লাল রঙের লংনিশ্রণে এই বর্ণ পাওয়া 
যেতে পারে। 

(গ) কপোলের অপেক্ষাক্কত নীচু অংশের (“থ' অংশের ) ঠিক নীচেই 


পঞ্জ নাট্য প্রয্োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


একেবারে নীচু অংশ। এই অংশকে বল] হয়, 'কপোলের নীচু অংশ”। অতি বৃদ্ধ 
বয়সে বা রুগ্নতা হেতু অনেকের এই অংশে গভীর গর্ভের মত নীচু অবন্থা সৃষ্টি 
হয়। নাট্য চিত্রের প্রয়োজনে রঙ ব্যবহার করে এরূপ অবস্থার অনুকরণ 
করা যায়। অনেকের আবার ম্বাভাবিক অবস্থাতেই এই অংশ নীচু থাকে । 
এরূপ ক্ষেত্রে রঙ. ঝা! প্রা্টিক দ্রব্য ব্যবহার করে এ অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। 
“খ? ও গ“ এই ছুই অংশে ব্]বহৃত রঙের মধ্যে একটি সামগ্রন্ত বিধান করা 
প্রয়োজন। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত হালকা এবং ঘিতীয়টি গাঁ়। হাই-লাইট' বা 
£শেড+, যাই ব্যবহার করা| হোক ন| কেন, রঙের বর্ণ ভেদ সম্পর্কিত বিষযুটি 
এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টাস্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যর্দি 'গ' অংশে 
জি. ওনেশ প্রস্ব 5 বাদামী রঙ (১:০11-51137) ব্যবহার কব। হয়ঃ তাহলে এখ' 
অংশে উক্ত বাদামী রঙের সংগে স্বপ্ন পরিমাণ লাল রঙ. (৫81:00179 [০৮ []) 
মিশ্রিত করে ব্যবহার কর] ফেতে পারে । এই মিশ্রিত রঙে বাদামী এবং লাল 
রঙের পরিমাণ, মিশ্রিত রঙের বর্ণ ভেদ সৃষ্টির পবিমাপ প্রভৃতি শিল্পীর রঙ ও 
তার মিশ্রণ সম্পকিত বিষয়ে জ্ঞান ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল । 

(ঘ) তৃতীয় মণ্ডলের “খ* অংশে উল্লেখ কর! হয়েছে যে, নাকের দুই দিকের 
স্বীত অংশঘ্র় ছইদ্িকের কপোল অংশের সংগে সংযুক্ত হয়েছে । এই সংযোগ 
শথুলকে বল! হয়, “নাকের স্ফীত অংশের সংযোগন্থল” ( ৪0181015] 1010 )। 
বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে এই সংযোগস্থলে খাজ কৃষি হতে থাকে এবং ক্রমশঃ 
এ খাজ মুখের বাইরের দিকের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ কবে। এই খাঁজকে 
বলা হয়, 'নাক, কপোল ও মুখের সংযোগস্থলের খাজ”। রুঙ ও তুলির সাহায্যে 
সাধারণতঃ এই খাক্গ-চিত্রিত কবা হয়। গাঢ় রঙের সাহায্ খাঁজ অঙ্কিত করে, 
তাৰ উপরের দিকে ( কপোলের দিকে ) ছাল্কা রঙের সাহায্য “হাই-লাইট 
টি কর! হয়। অনেকের ক্ষেত্রে এই খাজ বেশ গভীর হতেও দেখা যায়। 
অনু্থত1, অনিদ্রা, শারীরিক অত্যাচার প্রভৃতি কারণেও এই খাজ স্টি হতে 
পারে। অঙগরচনায় এই অংশটির গুরুতও উপেক্ষণীয় নয়। 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ৭ 


(৬) কপোলের ছুই দিকের শেষ প্রান্তে উচু হাড়ের গঠন দেখতে পাওয়া 
যায়। এই অংশকে বল! হয় “চোঁয়াল+ বা 1087011৩ বা গজ 00091 স্বাভাবিক 
অবস্থায়ও এই অংশ অনেকের বেশ উচু থাকে । অঙ্গরচনায় গাঢ় রঙ (911808) 
ব্যবহার করে একে নীচু করে দেখান যেতে পারে। আবার বার্ধক্য প্রভৃতি 
কারণে এই অংশকে আরও বেশী উচু করে দেখাবার প্রয়োজন হতে পারে। 
সেক্ষেত্রে হাল্ক] রঙ বা প্লাষ্টিক দ্রব্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ 
ব্যক্তিরই চোয়ালের গঠণে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অঙ্গরচনায় রঙ ও 
প্রটিক দ্রব্যের সাহাষ্যে এই ক্রটি কিছু পরিমাণে সংশোধন কর! য|য়। 

মগুল পঁচ-( মুখ ও চিবুক ) £ ছয়টি অংশে বিভক্ত-_[ চিত্র ১২ ()] 

(ক) নাকের ঠিক নীচে এবং ঠোটের উপরে ছুই দিকে মুখের শেষ প্রান্ত 
(ব৪৪০-1%018] 1019) পর্যস্ত বিস্তৃত অংশকে বল! হয়, 'ঠোটের উপরের অংশ" । 
এই অংশটি আবার ছুইদ্দিকে ছুই অংশে বিভক্ত। এই ছুই অংশের 
মধ্যভাগে সামন্ত নীচু অংশ দেখা যায়। পুকষদদের এই অংশে গৌঁফ গজায় । 
নাট্য চরিত্রেও গৌফের অনুকরণ প্রয়োজন হয় । মানুষ ভেদে এই অংশের 
আকারের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অঙ্জরচনার়ও এই অংশে রড. এবং 
প্লাষ্টিক দ্রব্য ব্যবহার করে এর আকারের পরিবর্তন করা এবং মুখশ্রীকে নাট্য 
চরিত্রানুযায়ী করে তোলা যাঁয়। অতি বৃদ্ধ বরসে এই অংশে একাধিক খাঁজ 
ও রেখা স্থষ্ট হয়। 

(খ) ঠোটের উপরের ছুই "মংশের মধ্যভাগে যে নীচু অংশ দেখ। 
যায়। তাকে বল! হয়, “ঠোটের উপরের অংশের মধ্যস্থিত নীচু 
অংশ*। ব)ক্তি বিশেষের মধ্যে এই অংশের প্রকার ভেদ দেখ! যায়। 
মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এই অংশেরও কিছু ভূমিকা আছে। এর গঠন 
সম্পর্কে সুনির্দি্ই ভাবে কোন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নমন। মুখমগ্ডলের, বিশেষতঃ 
নাকের ও মুখের গঠনের সংগে এই অংশের গঠন বাহুলাংশে 
সম্পূ্কিত। নুতরাং মুখশ্রীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্ত অঙ্গরচনাকারী শিল্পীকেই এর 


ণ্৮" নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


গঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গাঢ় রঙ. (52889) ব্যবহার করে যেমন 
একে আরও নীচু করে তোলা যেতে পারে; তেমনি হি বেশী নীচু অবস্থা 
থাকে তাহলে, হাল্কা রঙ. (7718. 11686) বা! প্লাষ্টিক দ্রব্য ব্যবহার করে 
প্রয়োজনীয় রূপ স্থষ্ট কৰা! যেতে পাঁরে। বলা বাহুল্য যে, এই নীচু স্থানে 
ধখনই গাঁড় রঙ, ব্যবহার করা হবে, প্রয়োঞ্জন বোধে সংগে সংগে এই নী 
স্থানের পার্থববর্তা উচু অংশে হাল্ক৷ রঙ ব্যবহার কর] হবে । এতে “ক' এবং 
“খ", এই উভদ্ব অংশেরই একটি পরিবর্তিত আকার সৃষ্টি হবে। 


(গ) “উপরের ঠোট” । 

(ঘ) “নীচের ঠোট”। 

অঙ্গরচনার সাহায্যে নাট্য চরিত্র চিত্রণে এই ছুইটি অংশের প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে প্রণিধানষোগ্য। ঠোঁটের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর চকিত্রের 
আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। এছাড়াও বুদ্ধ বয়সে এই 
অংশের নানা প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঠোট পাতলা হয়ে যাওয়া, 
নীচের ঠেট ঝুলে যাওয়া, উভয় ঠোঁটই মুখের মধ্যে চুকে যাওয়া, ৮ঠ1টের 
বাইরের দিকের প্রান্তদ্ঘয় নীচের দিকে বেঁকে যাওয়া, উভয় ঠেশাটেই খাঁজ, রেখা! 
প্রভৃতি স্থষ্টি হওয়া এবং আরও নানা প্রকার পরিবর্তন স্থষ্টি হতে পাঁরে। নাট্য 
চরিত্র চিত্রণে এগুলির অনুকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, চবিত্র প্রকাশে মুখমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দ্বিতীয় 
মগ্ডল-_নর্থাৎ চোখ, ত্র প্রভৃতি অংশ এবং তার পরই গুরুত্বপুর্ণ অংশ হচ্ছে 
পঞ্চম মণ্ডল, বিশেষ করে এই মণ্ডলের অন্তভ্ক্ত ঠোঁট অংশ। 

(৬) ঠোটের ঠিক নীচে এবং চিবুকের উপরের সংযোগম্থলে খানিকটা- 
নীচু বা গর্ভ মত 'অংশ দেখতে পাওয়া যার । এইট অংশকে বলা হয়, “ঠোটের 
নীচের নীচু অংশ'। বৃদ্ধ বলে এই অংশে আড়াম্মাড়িভাবে খাজ সৃষ্টি হাতে 
দেখা যার। এছাড়াও রঙ ও প্রিক ভ্তরব্য ব্যবহার করে এই অংশের আবশ্যকীয় 
বহুবিধ পরিবর্তন কর! যেতে পারে । 
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(5) এর পরই যে অংশ, তাকে বলা হয় “চিবুক” । “ড' অংশ থেকে আরম্ত 
করে ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা মুখমণ্ডলের সর্বনিয্ অংশকে বল! হয় চিবুক । চরিত্র 
প্রকাশে এই অংশেরও ভূমিকা আছে এবং এ বিষয়েও পূর্বে আলোচনা করা 
হয়েছে । অঙ্গরচণায় রঙ. ও প্লাষ্টিক দ্রব্য ব্যবহার করে চিবুকের যে কোন 
র্ষম পরিবর্তন করা সম্ভব। চিবুকের আকার ও অবস্থান একদিকে যেমন 
চরিত্রের আভাভ্তবীপ প্রকৃতি প্রকাশে সহান্নক, অন্যদিকে তেমনি মুখমণ্ুলের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধিরও অঙ্গ। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই অংশে অসংখ্য রেখা, খাঁজ প্রভৃতি 
সৃষ্টি হতে দেখা যায় । অঙ্গরচনায় এগুলির অনুকরণ আবশ্ক । 

উপরে উল্লিখিত অংশগুপি ছাডাঁও অঙ্গরচনার সাহায্যে নাট্য চরিত্র চিত্রাণে 
কয়েকটি অংশে রঙ. ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। এসন্ত অংশগুলি সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হল £-_ 

(ক) কোন কোন ব্যক্তির চিবুকের নীচের দিকে খলির মত একটি অংশ 
ঝুলতে দেখা যায় । একে বল] হয়, “দ্বিতীয় চিবুক । এট! অভিনেতা-অতিনেত্রীর 
পক্ষে সৌন্দর্য বিনাশক। রঙ ব্যবহার করে এর প্রতিকার কর! সম্ভব৷ 

(খ) ধিতীয় চিবুকর নীচে গলার উপৰের অংশে একটি উচু হাড়ের অবস্থান 
লক্ষ্য কর] যায়--যা! উপরের দিকে খানিকটা বেরিয়ে আসে । একে বলা হয়, 
“গলার উ চু ছাড়ের অংশ”। বৃদ্ধ বয়সে এই অংশ আরও উচু হয়ে ওঠে। 
যুবা অভিনেতার বৃদ্ধের চরিত্রে বূপদানকালে এই অংশে রঙ২বা প্লার্স্টক দ্রব্য 
ব্যবহার করে এরূপ অবস্থ। স্্ট করা যেতে পারে। যুবা অভিনেতার এই অংশ 
বেণী উ চু খাকলে সংশোধন কর। অন্ুবিধাজনক হলেও প্রাক দ্রব্য ব্যবহার 
করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। 

(গ) গলার ছুইপিকে ইংরাজী *ত* আকুতি বিশিষ্ট ছুইটি মাংসপেশী দেখ! 
যায়। একে বলে, 366£00-70886010 11080]9' | বাদ্ধক্যে বা দীর্ঘ অসুস্থতায় 
এই অংশ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই জাতীয় চরিত্র চিত্রণে অংশটি 
প্রয়োজনীয়। রঙের সাহাষে; এর অনুকরণ কর! সম্ভব । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
এক 


অঙ্গরচনার উপকরণ, ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি 


অঙ্গরচনার উপকরণ বলতে শুধুমাত্র কয়েকটি রঙ, পাউডার এবং তুলিকেই 
বোঝায় না। এমন আরে! বহু সংখ্যক উপকরণ রয়েছে অঙ্গরচনায় যার 
প্রয়োজনীয়তাঁকে অস্বীকার কর] যাঁয় ন। বাযাকে বাদ দিয়ে এ কাঁজ করাও 
যায় না। এদের মধ্যে কতকণ্ুপি উপকরণ বহুল প্রচলিত এবং যে কোন 
অঙ্গরচনার জন্য প্রয়োজনীয়, তাই এগুলি যে কোন অজরচনাকারী শিল্পী বা 
শিক্ষার্থীর নিকট পরিচিত। কিন্ত এদের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি উপকরণ 
রয়েছে, যেগুলির ব্যবহার এবং কার্ধকরতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা উপযুক্তভাবে জ্ঞাত 
নন। সে কারণ অঙ্গরচনায় প্রয়োজনীন্ন সমুদয় উপকরণ ণিয়েই আলোচনা 
কর! হুল, যাতে ষখন যেখানে যে উপকরণেব প্রয়োজন হয়, সেটাই ব্যবহার 
কর। ষেতে পারে । 

১। প্রাথমিক রঙ-_যে রঙ ব্যবহার করে অভিনেতা-মভিনেত্রীর মুখমণ্ডলের 
স্বাভাবিক বর্ণের পরিবর্তন করে নাট্য চরিত্রের প্রয়োজনীয় বর্ণ কৃতি করা ভ্য়, 
তাকেই বল! হয় প্রাথমিক রঙ। প্রধানতঃ মুখমগ্ডলের বর্পের পরিবর্তনের 
জনই এই রঙ. ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । এছাড়া কোণ কোন অবস্থায় রঙের 
সংমিশ্রণের সাহায্যে অন্য কোন রঙ, প্রস্ততের জন্তঠও এই বু ব্যবহার কর] হয়ে 
থাকে । প্রাথমিক রঙ মূলতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত | যেমন £-(ক) তৈলাক্ত 
রঙ, এবং (খ) তৈলাক্ত নব এমন রঙ বা জলীঘর রঙ | এই ছুই শ্রেণীর রঙকেই 
প্রাথমিক রঙ. হিসাবে ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্ত এদের প্রয়োগ পদ্ধতি 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই এদের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে পৃথক ভাবে আলোচনা করাই 
যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ, এতে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে। 

(ক) তৈলাক্ত রঙ. £_ 

তৈলজাতীয় পদার্থের সহযোগে প্রস্তুত বলেই একে বল] হয়, তৈলাক্ত রুঙ. | 
বিভিন্ন প্রস্তুত কারক বিভিন্ন বর্ণে এই রঙ প্রস্তত করে থাকেন। একের সঙ্গে 


অজ রচনার বূপরীতি ও প্রয়োগ ৮১ 


অন্তের বর্ণের সঠিক মিল থাকে না। সম্ভবতঃ নিজ নিজ দেশীয় গাত্রবর্ণের দিক 
বিবেচন! করেই এট! করা হয়ে থাকে, তাই উভয়ের মধ্যে বর্ণের তারতম্য ঘটে । 
যেমন, 112. 75060: এর সঙ্গে 191917091 বা 0. 00991 কিন্বা1 [91009 এর 
সঙ্গে 9. 01099 প্রস্ত ত রঙের বর্পের মধ্যে তেমন একটা মিল লক্ষ্য করা যায় না। 
মোট ১১টি বর্ণে এই প্রীথমিক রঙকৈ প্রস্তত করা হয়েছে । নামের সংগে একটা 
সংখ্যান্বারা এদের পরিচিত করা হয়েছে । দৃষ্টাস্ত ম্বরূপ উল্লেখ করা যেতে 
পারে? & 08৫6০: এর প্রাথমিক রঙ. ২১ থেকে ৩১ সংখ্যা এবং 0, 010681,-এর 
প্রাথমিক রঙ, ২'১ থেকে ৩১ সংখ্যান্ধার| চিহ্নিত। এগুলি অনেকট] নরম কাদার 
মত করে প্রস্তত করা হয় এবং লম্বা আকারের টিউবে পাওয়া যায়। অধিকাংশ 
অভিনেতা-অভিনেত্রী অপেক্ষাকৃত শক্ত রঙ. অপেক্ষা এই জাতীয় নরম বৃঙ 
অধিক পছন্দ করেন, কারণ এগুপির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং কম সমম্ব 
সাপেক্ষ । 

এই বুঙ টিউব থেকে সোজানুজি আঙ্গুলে বের করে নেওয়া যেতে পারে। 
টিউবের বন্ধ মুখ খুলে পিছন দিক থেকে চাপ দিলে রঙ. বেরিয়ে আসবে। 
প্রথমে অল্প পরিমাণে নেওয়াই বাঞ্ছণীয়। সোজান্জি আঙ্গলে না নিয়ে প্রথমে 
কোন পাত্রে ঢেলে, তা থেকে আঙ্গুলে নেওয়া ষেতে পারে । আঙ্গ,লে নেওয়া 
রঙ তর্জনী, মধ্যমা এবং বুদ্ধাঙ্গ-ষ্ঠের সাহাঁষ্যে ভাল করে মিলিয়ে নিতে হবে ॥ 
কারণ, অনেক সময় অতিরিক্ত তৈল জাতীয় পদার্থ পৃথকভাবে বেরিয়ে আসে । 
এইভাবে রঙকে ভাল করে মিলিয়ে নিয়ে সেই বঙের সাহায্যে মুখমণ্ডলের 
বিভিন্ন অংশে কতকগুলি ফুট.কির মত চিহৃ বা লম্বা আকারের কতকগুলি আচড়ের 
মত চিহৃ স্যষ্ট করতে হবে । এই চিহ্কের মাধ্যমে রঙের পরিমাণ এমন হওয়াচাই 
যাতে এ রঙ মুখমণ্ডলের সর্বত্র, এমন কি প্রয়োজনে কান, গলা, কীধ প্রভৃতি 
স্বানেও বিস্তৃত করা যায়। এইবারে তর্জনী এবং মধ্যমার সাহায্যে চিহিত 
রঙগুলিকে মুখমণ্ডলের সর্বত্র বিস্তারিত করতে হবে ৷ এর জন্য প্রয়োজন হুলে 


ঈমনামিকাকেও ব্যবহার করা যেতে পার। রঙগুলিকে এমনভাবে বিস্তৃত 
তু 


৮২ নাট্য প্রশ্নোগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


করতে হবে, যাতে সমগ্র মুখমণ্ডল এবং অন্ঠান্ত উন্মুক্ত অংশ (ষ! দর্শকের দৃর্টিগোচতে. 
আসবে ) সমভাবে আচ্ছাদিত হয়। কোথাও কম, কোথাও বেশী-_-এ অবন্থ 
যেন ন! হয়। মাথার চুলের গোড়! পর্যন্ত রঙ্‌কে সমভাবে বিস্তৃত করতে হবে: 
কিন্ত লক্ষ্য রাখতে হবে, ষাতে চুলের গোড়াতে সীম চিক্কিত করণ কোন রেখ 
দৃষ্টিগোচর না হয় বা চুলে কোন রঙ না লাগে। 

রুঙ ব্যবহারের পরিমাণ স্বল্প হওয়াই বাঞ্চনীয়, কারণ প্রাথমিক রঙ ব্যবহারে: 
উদ্দেস্ত মুখমণ্ডলের বর্ণ স্্টি কৰা, মুখমণ্ডলকে আচ্ছার্দিত করা নয়। এইভাবে 
মুখমণ্ডলের সর্বত্র এবং অন্তান্ উন্নত অংশে রঙের প্রলেপ সমভাবে লাগীন হলে: 
ঠাণ্ডা ছলের সাহায্যে হাতের চারিটি আঙ্গুলের মৃহ আঘাতে রঙডকে উত্তমরূপে 
বসিয়ে দিতে হবে, যাতে রঙ মুখমণ্ডলে আল্গাভাবে লেগে না থাকে । রুঙকে 
ঠিকভাবে বদান হলে তবেই পরক্তখ পর্যায়ের কাজ সরু কর] যেতে পারে : 
রঙকে ঠিকভাবে বসান হরেছে কিন] নানীভাবে আমরা তার পরীক্ষা করে নিতে 
পারি। যেমন-_ প্রথমতঃ, মুখমণ্ডল ব্যবহৃত রঙের উপর হাল্কা ভাবে অঙ্গ,লে- 
চাঁপ দ্রিলে বা আুলকে হাল্কাভাবে একস্থান তকে অন্তস্থানে সরিয়ে নিলে. 
রঙের এ স্থানে যদি আল,জের দাগ পড়ে বা আঙ্গ,লে আল্গা রঙ লেগে যায়, 
তাহলে বুঝতে হবে যে রঙকে ঠিকভাবে বসান (8) হয় নি বা রঙের পরিমা: 
বেশী হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, রঙ ঠিকভাবে বসান হলে মুখমণ্ডলের বর্ণ উজ্জল এবং 
মস্থণ বলে মনে হবে, অন্তথায় মুখমণ্ডল তৈলাক্ত এবং অমশ্থণ চেহারা 
রূপাস্তরিত হবে। তৃতীয়তঃ, টিশু কাগজের সাহায্যও আমরা এ সিদ্ধাে 
পৌছুতে প:রি। একখানি টিশু কাগ্জকে রঙের উপর হালকাভাবে রাখলে 
ধদ্দি তাতে রঙ উঠে আসে, তাঁহলে বুঝতে হুবে রঙ উপযুক্ত ভাবে বসান হয়নি : 
রঙ উপঘুক্তভাবে বসান হলে টিণু কাগজের সঙ্গে কোন রঙ উঠে আসবে না। 
হয়তো রঙে মিশ্রিত তৈলাক্ত পদার্থের কিছুটা! উঠে আসতে পারে । রঙ উপযুক্ত 
ভাবে বসান না হলে পরবর্তী পর্যায়ের কার্যক্রম যথোপযক্তভাবে হবে না এবং 
এতে সম্পূর্ণ অঙ্গরচনা স্থল, অনুজ্জল ও অমস্থণ হয়ে পড়বে । 


অঙ্গ বচনার বূপরীতি ও প্রয়োগ ৮৬ 


বলাবাহুল্য, প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পুর্বে মুখমণ্ডল উপযুক্তত্চাবে পরিষার 
£রে নিতে হবে। এই রঙ ব্যবহারের পূর্বে যুখমণ্ডলে তৈল জাতীয় কোন 
শদার্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। অঙ্রচনার জন্ত বিশেষভাবে 
প্রস্তুত তৈলাক্ত প্রাথমিক রঙ উপযুক্ত পরিমাণ তৈলজাতীয় পদার্থ 
বহযোগেই প্রস্তত। সুতরাং এর জন্য অতিরিক্ত কোন তৈলজাতীয় পদার্থ 
ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, বরং এতে (তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহারে) রঙের ঘনত্বের 
মাত্র! হাস করে দিয়ে রঙের কার্যকরী ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। অনেকক্ষেত্ে 
রঙের উজ্জ্বলতা এবং মস্থণতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অঙ্গরচনাকে স্থল এবং 
ভাত করে দেয় । বিশেষ করে ভারতবর্ষের স্তায় গ্রীম্ম প্রধান দেশে (বা ভারতবর্ষের 
গ্রীষ্ম কালে) তৈলাক্ত প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পূর্বে এই জাতীয় অতিরিক্ত 
কোন তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। আমাদের দেশে 
অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এই জাতীয় প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পূর্বে 
অতিরিক্ত তৈলজাতীয়় পদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এটা তাদের অজ্ঞতার 
জন্তই করে থাকেন, কিন্তু এটা করা উচিত নয়। গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! প্রম্নোজন 
খে, বিশেষ ছু'একট। কারণেই এই জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার কর! যেতে 
পারে। সো? হচ্ছে, কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখমগ্ডলের চর্সে 
*পৃল্পা সৃম্ (ৰা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র )ছিদ্র লক্ষ্য করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে শক্ত কোন 
'তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করে এ ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্ত 
স্মরণ রাখতে হবে, যে এন্প অবস্থায় ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেলে মুখমণ্ডলে ব্যবহৃত 
তৈলাক্ত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে হবে, যাতে এ পদার্থ ছিত্রগুলি ছাড়া 
চর্মেত্র অন্ত কোন অংশে লেগে না থাকে । এইভাবে মুখমগ্ডলকে শুষ্ক করে নিয়ে 
প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করতে হবে। শক্ত (কিন্তু তৈলাক্ত) বা শুফ কোন 
প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করলে তার পূর্বে এই জাতীয় তৈলাক্ত পদার্থ ব্যবহার 
করা যেতে পারে । 


€খ) তৈলাক্ত নয় এমন রঙ বা জলীয় রঙ £--- 


৮৪ নাট্য প্রষ্মোগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


এতে তৈল জাতীয় কোন পদার্থ থাকেনা । এই রঙ. জলে দ্রবণীয়। এই 
শ্রেণীর রুঙ. প্রধাণতঃ ছুই আকারে পাওয়া যায় । যেমন, (৯) শক্ত অবস্থায় 
কেকের আকারে, এবং (২) তরল অবশ্থায় কাচের পাত্রে । তরল রঙ, 
সাধারণতঃ দেহের উন্মুক্ত অংশে--যেমন, হাঁজ, পা, গলা, বুক, পিঠ প্রভৃতি 
অংশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । প্রয়োজনে মুখমণ্ডলেও ব্যবহার করা চলে। 
মগ, ব্রাশ বা শুধু হাতে এই রঙ, ব্যবহার কর! যায় । 


শক্ত কেকের আকারে এই রঙকে বলা হয় 'কেকও বা 'প্যান কেক'। এর 
আকৃতি অনেকটা গোলাকার । নরম ভিক্ষা ম্পঞ্জের সাহায্যে এই রঙ ব্যবহার 
করা হয়। একখণ্ড স্পঞ্ (৩১২) জলে ভিজিয়ে অল্প জল সহ কেকের” 
আকুতি বিশিষ্ট রঙের উপর ঘষলে দেখতে পাওয়া ষাবে যে পঁ জলে রঙের একটা! 
অংশ গলে গিয়ে স্পঞ্জটির গাঁয়ে লেগে থাকবে । স্পঞ্জের গায়ে লেগে থাকা বঙসহ 
ল্পঞ্জটি মুখমণ্ডলে ঘষলে এ বুঙ স্পঞ্জ থেকে মুখমগ্ডলে লেগে গিয়ে একটা পাত.লা 
স্তর সৃষ্টি করবে। ম্পঞ্জটি মুখমণ্ডলে এমনভাবে ঘষতে হুবে যাতে মুখমণ্ডলের 
কোন অংশে কম বা৷ বেণী রঙ না লেগে থাকে-_অর্থাৎ, মুখমগ্ডলের সর্বত্র যাতে 
সমান ত্তর হ্তি করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বলাঁবাহুলা, যে কোন 
প্রাথমিক রঙ. ব্যবহারের পুর্বে মুখমগুলকে পরিফার করে নেওয়া আবশহক। 
এই রঙ. ব্যবহারের সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে করে 
রঙের স্তর মোটা হয়ে না যায়। তৈলাক্ত রঙ অপেক্ষা এই রঙ. ব্যবস্থার 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এই রঙ. ব্যবহ্থারের পূর্বে মুখমণ্ডলে তৈলজাতীয় 
কোন পদার্থ ব্যবহার কর! উচিত, অন্যথা শু রঙ. চর্মকে আরও শু করে 
তুলবে এবং এব ফলে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির স্থ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। 

দেশীয় পদ্ধতিতে গুড়া রঙের সাহায্যেও এক প্রকার প্রাথমিক রঙ. প্রস্তত 
করা যেতে পারে | আমাদের দেশে এই রঙ. বহুল গ্রচলিত। সাদ1 রঙের 
জিশ্বঅক্সাইড বা ফ্রেক ছোয়াইটের সংগে সামান্ত পরিমাণ লাল রঙ (1851097) 
73৪8 ০: 1066:08 79) এবং সামান্ত পরিমাণ হলদ রঙ (0980) মিশ্রিত করো 


অঙ্গ রচনার ব্ধপরীতি গু প্রম্নোগ ৮৫ 


এই বুঙ. প্রস্তুত করা যেতে পারে। রঙের বর্ণানুধায়ী লাল ও হলুদ রঙ, 
মিশ্রিত ক্ততে হবে। এই মিশ্রণ অবশ্তই প্রয়ো্জনান্ুরূশ হওয়া চাই। এজন্ত 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাঁতে প্রথমেই এর কোন একটি বা ছুইটিরই 
(লাল ও হলুদ) পরিমাণ অধিক না হয়ে যায়। প্রথমে খুব অল্প পরিমাণে 
মিশ্রিত করে, পবে প্রয়োজনানুদারে আরও মিশ্রিত করে উপযুক্ত বর্ণের সৃষ্টি 
কর! যুক্তিযুক্ত। এই মিশ্রিত রঙ, দ্বলের সাহায্যে তরল করে নিয়ে পূর্বোক্ত 
স্প্জের সাহায্যে ব্বগার করা হয়। এই রঙ অল্প পরিমাণে ম্প্ঞ্জে করে নিয়ে 
মুখমণ্ডলে ঘষলে পুর্বের মতই মুখমণ্ডুলে রঙের স্তর সৃষ্টি হবে। এই ব্তর যেন 
পাতলা এবং মন্চণ হব সেদিকে দৃষ্টি রাঁথতে হবে। এক্ষেত্রেও রঙ ব্যবহারের 
পুর্বে তৈলাক্ত কোন পদার্থ ব্যবহার করা উচিৎ । 

রঙ্গ রচনার প্রথম এবং প্রধান উপকবণ -হিসাবে উল্লিখিত ছুই শ্রেণীর 
প্রাথমিক রঙ ও তাদের প্রয়োগ শিয়ে আলোচনা কর! হল। এই ছুই শ্রেণীর 
রঙ ব্যবহ্ারেই যেমন কিছু কিছু সুবিধা আছে, তেমনি আবাখ কিছু কিছু 
অশ্থবিধাও রয়েছে । অঙগরচণার উপকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পকিত আলোচনায় 
এই ম্থবিণ! ও অন্ুবিধার বিষয়টির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয় বলে মনে হয়। 


তৈলাক্ত রঙ (06839 0810) জলীয় রঙ. ভা 8৪197. 00101) 


১1 প্রাথমিক রঙ. হিসাবে 
ব্যবহার দ্মপেক্ষাকৃত সমন সাপেক্ষ 
এবং কষ্ট সাধ্য । 

২। চর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র, 
টাগ প্রভৃতি সহজে বন্ধ কর] যায় 


৩। বনু পরিসর (3089 ০ 
২0100/8) অধিক হওয়ায় প্রাথমিক ও 
স্তর রঙের সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় 
শষ কোন বুঙ প্রস্তুত করে নেওয়া 
'যতে পারে। 


১। তুলনামূলক ভাবে কম সময় 
লগে এবং সহজতর । 


২। ছিদ্র; দাগ, প্রভৃতি বন্ধ 
করায় অন্ুবিধার সৃষ্টি হয়। অনেক 
সময় এগুলি করাও সম্ভব হয় না। 

৩। বুঙেবু পরিসর অত্যন্ত কম 
এৰং সেকারণ রঙের সংমিশ্রণে যেকোন 
প্রয়োজনীয় রঙ. প্রস্তত করে নেওয়া 
যায় না। 


৮৬ নাট্য গ্ররোগ শিল্প গ্রস্থযাল! 


তৈলাক্ত রঙ. ( 09896 20810 ) 

৪। রঙের সাহায্যে আলো-ছাঁয়া 
সথষ্টি করে মুখমগুলের ক্রটি ও বিরুতি 
সংশোধন বা অনুকরণ করা যেতে 
পারে। 

৫ | এই রঙের সাহায্যে মুখ- 
মণ্ডলের খুঁটিনাটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
সৃষ্টি করা যেতে পারে । 

৬। এর জন্ত পাউডার ব্যবহার 
অত্যাবশ্তাক | * 


৭। খরচ অপেক্ষাকৃত কম। 

৮। এই রঙ. ব্যবহারের পুর্বে 
তৈলভ্ঞাতীয় কোন পদার্থ ব্যবহার 
করার প্রয়োজন নেই। 


জলীয় রঙ. ( জা৪/৪. 00105) 

৪। রঙের পরিসর কম হওয়ায় 
আলে।-ছায়া স্থষ্টির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ । 
তাই এর জন্ত তৈলাক্ত রঙের সাহায্যের 
প্রয়োজন হয়। 

€। এগুলি করা প্রাক্স অসম্ভব | 
এর জন্য তৈলাক্ত রঙের সাহায্যের 
প্রয়োজন হয। 

৬। পাউডার ব্যবহারের প্রয়োজন 
নেই, তবে ইচ্ছান্ুষায়ী ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

৭। খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী । 

৮। এই রঙ ব্যবহারের পূর্বে 
তৈলজাতীয় কোন পদ্দার্থ ব্যবস্থার কর! 
ভাল। 


২। আন্তর রঙ- প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পর [ মুখমণ্ডুলের স্বাভাবিক 
বর্ণের পরিবর্তনের পর ]যে সকল রঙের সাহায্যে মুখমণ্ডলের আকরুতিগত 
পরিবর্তন ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রা্ষের তারতম্য সুষ্টি করা হয়, তাকেই বলা 
হয়, “আত্তর রঙ | এই রঙ, প্রধাণতঃ অভিনেভা-অভিনেত্রীর চোখ, ভ্রু, ঠোট 
প্রভৃতির সংস্কারে ; মুখাবয়বে খাজ ও রেখ] ( 101199 ) স্থ্টিতে এবং আলো- 
ছায়! তৃষ্টির মাধ্যমে মুখনগুলের আকৃতিগত পরিবর্তনে ব্যবহৃতর হয়। আতন্তর 
রঙ. প্রাথমিক রঙ. অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল । এই রঙও বিতিন্ন প্রস্তত- 
কারক বিভিন্ন ভাবে প্রস্তত করে থাকেন। কোনটি 'অপেক্ষাকৃত শক্ত, আবার 
কোনটি অপেক্ষান্কত নরম | [:910177091-এর প্রস্তুত আস্তর রঙ. অপেক্ষাকৃত শক্ত 
এবং এগুলি লম্বা আকারে কাগজের মোড়কে পাওয়া যায় (৪6108 10:20) ॥ 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ৮৭ 


118২ 78060] ও 9, 05990-এর প্রস্তত আত্তর রঙ. 19101970097: অপেক্ষা নরম, 
সে কারণ এগুলি টিনের এবং প্রান্টিকের পাত্রে পাওয়া যায়। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মৃখমণ্ুলে প্রাথমিক রঙ, ব্যবহারের পর 
আন্তর রঙ. ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্ত প্রাথমিক 
রঙ, ব্যবহার না করেই আলো-ছায়! সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর রঙ. ব্যবহার করা 
যেতে পারে । বিশেষ চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেই এরূপ করা হয়ে থাকে । আঙ্গল 
(তর্জনী এবং প্রয়োজনে তর্জনী এবং মধ্যমা ) ও বিভিন্ন প্রকার তুলির সাহায্যে 
এই রঙ, ব্যবহার কর] হয়। বলা বাঁছুল্য, এই ব্যবহার পদ্ধতি নির্ভর করবে 
মুখমগ্ডুলের কোন অংশে এবং কি অবস্থায় ব্যবহার করা৷ হবে তার উপর। 
আলো-ছায়! সৃষ্টির ক্ষেত্রে আঙ্গ,ল ( তর্জনী ) অথবা চওড়া তুলি ব্যবহাব করা 
যেতে পারে । আবার, রেখা ( 1107158 ) স্তির ক্ষেত্রে সরু তুরির ব্যবহার 
গ্রয়ো্দন হয়। সুতরাং এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলার অসুবিধা 
রয়েছে । রঙ. ব্যবহারের স্থান ও তার আয়তনের উপর এট৷ নির্ভর 
করে। এ সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচন। করা 
হবে। এ প্রসঙ্গে এইটুকু. বলা যেতে পারে যে, খন আক্ষ,লের সাহায্যে 
এই বুঙ্‌ ব্যবহার করা হবে, তখন এর পদ্ধতি হবে এইরূপ- অল্প পরিমাণ 
আত্তর রঙ. (€ষটা ব্যবহার করা হবে) আঙ্গ,লে ( তর্জনীতে ) নিয়ে তাকে 
বৃদ্ধাঙগষ্ঠের সাহায্যে মিলিয়ে নিতে হবে। অতঃপর তর্জনীর সাহায্যে এই 
রঙ মুখমণ্ডলের উপযুক্ত স্থানে পূর্বোক্ত চিহ্নের মত করে (০০) লাগিরে তাকে 
চতুর্দিকে মিলিয়ে দিতে হবে। রঙ. মেলাবার সময় আল্গ,লটি ( তর্জনী ) মুছে 
নেওয়া আবশ্ঠক, কারণ আঙ্গ'লে অতিরিক্ত রঙ লেগে থাকলে মেলাবার কাজে 
অন্থবিধার স্থত্ি হয়। রগুকে যেন উপঘৃক্তভাবে মেলান হয় অর্থাৎ, এর কোন 
সীমা নির্দেশক রেখা! যাতে না থাকে, সেদিকে দুর্টি রাখতে হবে। ম্মরণ 
রাখতে হবে বে, আলো-ছায়! স্থ্টিতে অতি অল্প পরিসর স্থানে একাধিক আতন্তর 
রঙের মিলন ঘটাতে হবে এবং এই মিলন এমন তাবে ঘটাতে হবে যাতে ব্যবহৃত 


৮৮ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


প্রতিটি রঙের কার্যকরতা বিলুপ্ত হয়ে না যায় বা একাধিক রঙের প্রয়োগ জনিত 
কোন সীম! নির্দেশক রেখা দর্শকের দৃষ্টিগোচর না হয়। রঙ. নির্বাচন সম্পর্কেও 
দৃ্টি রাখতে হবে, যাতে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত রঙ, প্রয়োগ করা হয়। অন্যথায় 
বাঞ্চিত ফল লাভ কর! সম্ভব নয়। 

৩। কুজ-__স্বাভাবিক অবস্থায় মুখমণ্ডলের বিশেষ কয়েকটি অংশে বণের 
তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কপালের উচু অংশ, কপোলের ( ৫1:96] ) 
উচু অংশ, ঠোট প্রভৃতি অংশ অন্যান্ত অংশ অপেক্ষা উজ্জল এবং 
হাল্কা গোলাপী আভা! বিশিষ্ট মনে হয়। গাত্রবর্ণ অত্যধিক গাঢ় হলে অনেক 
সময় এই অবস্থা ঠিক ভাবে উপলদ্ধি করা যায় না। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক । 
কত্রিম আলো মুখমগুলের এই স্বাভাবিক রঙকে নষ্ট কয়ে দিয়ে মুখস্রীকে ম্লান, 
পার এবং অনাকর্ষণীয় করে তোলে । অঙ্গরচনায় এই সকল অংশে রঙ 
ব্যবহার করে চর্মের স্বাভাবিক বর্ণকে ফিরিয়ে আন] হয়। এজন্য যে রঙ ব্যবহার 
করা হল্স, তাঁকে বলা হয়, রূজ । রুজ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। 
যেমন--(ক) ড্রাই রুজ- শক্ত অবস্থায় ছোট কেকের মত আকারে থাকে । 
অক্ররচনায় সমুদয় বুঙ. ও পাউডার ব্যবহারের শেষে__অর্থাৎ। রূপকর্ষের শেষ 
তরে এই রুজ ব্যবহার করা হয়। মোটা গোলাকার নরম তুলি ( 8১81১0168 
1০০% 07581 ) বা প্যাডের সাহায্যে এই রুজ ব্যবহার করা হয়। এই তুলি 
শক্ত কেকের মত রুজের উপর ঘষলে তা? থেকে কিছু পরিমাণ রঙ, তুলিতে জড়িয়ে 

আসবে । এইবার এ তুলির সাহায্যে মুখমণ্ডলে কপোলের উ চু (৪য£০208610) 
অংশে একটি করে গোলাকার চিহ্ন স্য্টি করতে 'হবে। লক্ষ্য রাখতে হুবে যে, 
প্রথমেই যেন রুজের পরিমাণ অধিক হয়ে না যায়। এইবার তুলিকে হাল্কা! 
ভাবে বুলিয়ে চিহ্াটর চতুর্দিকে রঙকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে দিতে হবে। 
এক্ষেত্রেও যেন কোনরূপ সীম! নির্দেশক রেখা না থেকে বায়। সর্বোচ্চ অংশে 
গা অবস্থা রেখে ধীরে ধীরে চতুর্দিকে মিলিয়ে দিতে হবে। মুখমণ্ডল যদি 
গোলাকার হয় তাহলে রুজের ব্যবহার হবে অনেকট! অর্ধতান্্রাককতি, আর 
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[ুখমগ্ডল বদি লম্বা আকারের হয়, "তাহলে রুজের আকুতি হবে গোলাকার । 
কপোলের 7%58০07896 অংশ ছাড়াও মুখমণগ্ডলের অন্ঠান্তয কয়েকটি অংশে 
অপেক্ষাকৃত হাল্কা ভাবে রুজজ ব্যবহার করতে হয়। কারণ, এই অংশগুলি 
মপেক্ষাকৃত উ চু হওয়ায় অধিক পরিমণে আলোক প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া, 
বুখমগ্ডলে বূঙের তারতম্য স্যাষ্টর জন্তও এই অংশগুলিতে হাল্কা ভাবে রুজ 
ব্যবহার করতে হয়। এই অংশগুপি হচ্ছে কপালের উচু অংশ-_যাকে বলা হয় 
210068119, চিবুকের উচু অংশ, চোখের উপরের পাঁতার অংশ। কোন 
কোন অবস্থায় রঙের মধ্যে একটা সামগ্রন্ত বিধানের জন্য ভ্রুর উপরের উচু 
ঘংশে, কানে, গলায়, নাকের উ'চু অংশে এবং কানের নীচে গালের ছইদ্দিকের 
টচু অংশে খুব হালকা ভাবে রুজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাঁ়। 
ড্রাই রুজ প্রধাণতঃ তিনটি বর্ণে (৪25৭9 ) প্রস্বত কর] হয়ে থাকে, যথা-_ 

(১) হাল্কা [12101097 ০. 96 (৪) 1-_সাধারণতঃ গৌরবর্ণ বিশিষ্ট 
ব্যক্তির চরিত্রের জন্য ব্যবহৃত হয় 

(২) মধ্যম [[,910. [9 96 (১)]-_সাধারণতঃ শ্টামবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তির 
চরিত্রের জৰ্য ব্যবহৃত হয়; এবং 

৩। গাঢ় [ 1,910. ০. 96 (০)1- সাধারণতঃ কৃষ্চবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তির 
চরিত্রের জন্য ব্যবহৃত হয় । 


(খ) মোয়েষ্ট রুজ বা ওয়েট রজ-_নরম অবস্থায় কাগজের মোড়কে বা টিনের 
॥ প্লা্টিকে পাত্রে থাকে । অনেকটা নরম কাদার মত করে এই রুজ প্রস্তুত করা 
হয় । 115 78০6০: এর নানা বর্ণে এই করুজ রয়েছে (0782089-:90 ৪, 
১:81/8০-750 4১ 7390 8, 7860 49 078068 ঠ প্রভৃতি আরও অনেক )। 
95 020981) ও 1[5101709: এর ক্ষেত্রে আমন্তর (110106 ) রুঙ ব্যবহার করেই 
এই জাতীয় রজ করা হয় ( 3. 059817. 8770106-1. যা, ]া এবং ]ায এবং 
810]. 00-38, 96) ৫%000109 প্রভৃতি )। প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পর এবং 
পাউডার ব্যবহারের পুর্বে এই রুজ ব্যবহার করা হয়। এই রুজের প্রয়োগ 
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পদ্ধতি ডা কুজের অনুরূপ, কিন্তু এর ব্যবহারের উপকরণ হচ্ছে আঙ্গ,ল 
(তর্জনী)। আঙ্গুলে অপ্ল পরিমাপ বঙ, নিয়ে কপোলের 7%58০0900 
অংশে একটি গোলাকার চিহ্বের মত অক্কিত করে তাকে চতুর্দিকে ধীরে 
ধীরে মিলিয়ে দিতে হবে। আস্তর রঙের সাহায্যে আলো-ছায়। হ্ষ্টির জন্ত যে 
ভাৰে আগ্,লের ( তর্জনী ) ব্যবহার করা হয়, এক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ আঙগ,লের 
ব্যবহার হবে। মোয়েই্ট কজের ব্যবহার হান্ধ! ভাবে হওয়াই বাঞ্ণীয় ? কারণ, এর 
পরিমাণ বেণী হলে পরে সংশোধন করায় (পাউডার ব্যবহারের পর ) অন্ুবিধা 
দেখা দেবে, কিন্তু কম হলে পাউডাব ব্যবহারের পরও ড্রাই রুজ লাগিয়ে একে 
সংশোধন করে নেওদা ধেতে পারে । মোয়েই কুজ প্রধাণতঃ 75£০৮1৫ 
এবং ঢা:০95118 '্মংশেই ব্যবহার কর! হয়; নন্তান্য পৃর্বোল্লিখিত অংশে ডাই 
রুক্ষ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। অনেক শ্মভিনেতা-অভিনেত্রী মোযেই্ঈট কজ 
অপেক্ষা ডাই রুজের ব্যবহার অধিক পছন্দ করেন, কারণ মোয়েষ্ট কক্ষের 
বুবহ্ার অপেক্ষারু্চ অলুবিধাজনক এবং সময় সাপেক্ষ । ঠোটের জন্যও এই 
রুদ্ষ ব্যবহার কর] হয়ে থাকে । 


(গ) তরল রু্দ__-এই জানীয রুজজ তরল অবস্থার কাঁচের পাত্রে 
পাওয়া যায়। মোযষে্ট কজের মত এট রুজও প্রাথমিক রঙ. ব্যবহারের 
পর ব্যবহার করা হয় (কিন্তু পাউডারের পূর্বে)। সাধারণতঃ এই কজও 
তিনটি বর্ণে ( 8809) প্রস্তত কর! হয়--হাক্কা (116176), মধ্যম 
(0860117 ) এং গাঢ় (৫5%)। এর ব্যবহার পদ্ধতি মোয়েই রুজেরই অনুরূপ । 
ঠেোঁটেও এই রুক্গ ব্যবহার কর] হয়ে'খাকে ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখা ষে, ঠোটের 
জন্য বিশেষ এক ধরণের রুজ ও আছে, যাকে বল] হয়, 10 7০০৪৩ (1487 
780601 )। 

৪1 পাউডার--মঞ্চে অঙগরচনার জন্ত যে পাউডার ব্যবহৃত হয়, তাকে 
বলা হয়-_খিয়েটিক]াল ফেস পাউভার*। বর্ণের এবং কার্ধকারিতার দিক থেকে 
এই পাউডার সাধারণ ফেস্‌ পাউডার অপেক্ষা স্বতন্ত্র। প্রাথমিক রঙের নায় 
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এই পাউডারও বিভিন্ন বর্ণের পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যে বর্ণের প্রাথমিক 
রঙ. ব্যবহার কর1| হয়ে থাকে, সেই বর্ণের বা তার চেয়ে সামান্ত হান্কা বরের 
পাউডার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় 5 অন্যথায়, ষে উদ্দোশ্তে একটি বিশেষ প্রাথমিক রঙ 
ব্যবহার করা হয়েছে, সে উদদেশ্ত ব্যর্থ হবে। মুখমগুলে সর্বপ্রকার রঙের 
ব্যবস্থার শেষ হওয়ার পরই পাউডার ব্যবহার করা হয়। পাউডার ব্যবহারের 
পর শুধুমাত্র ড্রাইরুজ,; চোখ, ত্র এবং ঠোটের কাঁজ কর! যেতে পারে । সেক্ষেত্রেও 
যদি কোন সংশোধনের প্রগ্ন থাকে, তাহলে তা! পূর্বাহেই শেষ করে ণিতে 
হবে । শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এগুলি পূর্বেই করে নেওয়া বাঞ্ুণীয় $ কারণ, পাউডার 
ব্যবহারের পর এদের কোনটি প্রয়োজনান্ররূপ না হলে তার সংস্কার কর। খুবই 
অন্ুবিধার ব্যাপার হয়ে দাড়াবে । সমস্ত রঙের ব্যবহার শেষ হলেই পাউডার 
ব্যবহার করা হবে, কারণ বিভিন্ন উদ্দেশ্তটে অঙ্গরচনায় পাউডার ব্যবহার করা 
হয়। উদ্দেশ্ঠগুলি নিয়ে প্রদত্ত হল-_ 

(ক) মুখমণ্ডলে যে সকল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, তাকে স্থায়ী করা, 

(খ) তৈলাক্ত ভাবকে নই করে দিয়ে অঙ্গরচনাকে স্বাভাবিক করে তোলা * 

(গ) 'আলো-ছায়।" সৃষ্টির মধ্যে অত্যধিক তারতম্য থাকলে, পাউডাবের 
সাহায্যে এদের মধ্যে সামঞ্জহ্ত বিধান করা ; 

(ঘ) অত্যধিক গাঢ় শেড ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, তাকে হাল্ক। করে 
দেওয়া; এবং 

(ড) সম্পূর্ণ অঙ্গরচনাকে স্বাভাবিক করে তোলা 

মঞ্চের বা চলচ্চিত্রের জন্তা প্রস্তুত পাউডার ছাড়াও অঙ্গরচনায় সাধারণ, 
মুখে ব্যবহৃত পাউডারও ব্যবহার করা চলে এবং খরচের দিক বিবেচনা! করলে 
হয়তে! এর প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে । এরূপ ক্ষেত্রেও "প্রাথমিক 
রঙের সংগে সামাঞ্জন্ত রেখে পাউডার ব্যবহার করা সঙ্গত। পাউডার 
প্রধাণতঃ প্যাডের সাহায্যে ব্যবহার কর! হয়। প্যাভে অল্প পরিমাণ পাউডার: 
নিয়ে মুখমণ্ডলের নীচের অংশ ( থুৎনীর নীচে ) থেকে সুরু করে হাল্কা 
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চাপের সাহাষ্যে বা হাল্কাভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপরের দিকে যেতে হবে। 
কপালের অংশ থেকে সুরু করেও নীচের দিকে যায়া যেতে পারে। এতে 
কোঁন অন্থুবিধা নেই, কিন্তু পাউডার ব্যবহারের প্রসঙ্গে সাবধান হতে হবে 
ষাতে রঙে অত্যধিক টান বা ঘষা না শাগে। অত্যধিক টান বা ঘসা লাগলে 
রঙ উঠে যেতে ব! রঙের মন্নতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 

(6) আই-ব্রাউ পেন্সিস- চোখ) ভ্রু প্রভৃতি অঙ্কন ও সংস্কারের জন্য এই 
পেন্সিপ ব্যবছার করা হয়। লাল, নীল, হলুদ, সবু্গ, কালো, হাল্কা এবং 
গাঁড় বাদামী (0:০৮, ) রঙেব পেন্সিল বাজারে পাওয়া যাঁয়। 


(৬) আই-শ্তাভো- চোখের উপরের পাতায় ব্যবহারের জন্ঠ বিভিন্ন বর্ণের 
রঙ পাওয়া যায়। একেই বলা হয়, “মাই শ্রাডে” কালার । এই বঙ বাবঙ্থার 
করে চোখের পাতার 'মাকার পরিবর্তন এবং চোখকে “আরও সৌন্দর্যময় কৰে 
তোলা যায় । সাদা, নীল, কালো সবুজ, বাদামী, বেগুনী, ধূনর, পোনালী 
প্রভৃতি বর্ণে এই রঙ পাওয়া যাঁয়। শক্ত সরু তুলি বা তর্জনীর সাহায্যে চোখের 
উপরের পাতায় এই রক্ত ব্যবহার করা হয়। 

(4) লিপ রুজ- ঠোটকে রঞ্জিত করা, ঠোটেখ ভ্রুট সংশোধন বা আকার 
পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন বর্ণের লাল আস্তর রুঙ। 
তরল রুজ, ঠোটের জনা বিশেষভাবে প্রস্তুত লিপরুজ., লিপস্টিক প্রন্থৃতি 
এজন্য ব্যবহৃত হয়। শক্ত সরু তুলির সাহায্যে এগুপি লাগান হয়ে থাকে। 

(৮) টুথ, এনামেল্‌-_পদাতের জন্ত এই রঙ ব্যবগ্থার করা হয়। সাদা, কালো 
প্রন্থৃতি বর্ণে (98৭9) এগুলি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে । দাত পড়', দ'তে 
পোক1 লাগা প্রভৃতির জন্ত কালো এবং অপরিচ্ছন্ন দীতকে পরিচ্ছন্ন দেখাতে 
»111 রঙ ব্যবহার কর! হয় (1,6101). 0০. 443 ) 

(৯) মাস্কারা-_চুল, ক্র প্রভৃতির জন্য এই রঙ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই 
রুঙ জলে দ্রবণীয় । সাদা, কালো, বাদামী, সোনালী প্রভৃতি বর্ণ ম্যাস্কারা 
পাওয়া যায়। এগুপি তুলির সাহায্য ব্যবহার কর! হয। 
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(০) কস্মেটিক-আইল্যাশে ব্যবহৃত হয়। কস্মেটিক সাধারণতঃ 
ছই প্রকারের হয়ে থাকে_জলে দ্রবনীয় এবং উত্তাপে দ্রবণীযঘ। জলে 
দ্রবণীয় স্্ণৌব কম্মেটিক সামান্ত পরিমাণ জলে গুলে নিয়ে তুলি বা সরু 
কাটার সাহায্যে চোখের উপরের পাতার ল]াশের নীচের দ্িকে এবং নীচের 
পাতার 'লযাশের উপরের দ্বিকে লাগাতে হয়। কিন্তু এই রঙের সবচেয়ে 
অস্গুবিধ! এই যে, চোখে জল এলে বা কোন অবস্থায় চোখে জল লাগলে 
এই রঙ গলে গিয়ে চোখের চতুর্দিকে কালো রঙের ছোশ লেগে যেতে 
পারে। এক্সন্ত উত্তাপে দ্রবণীষ শ্রেণীর কস্মেটিক ব্যবহার করা নিরাপদ । 
এক্ট রঙনুক একটু উত্তপ্ত করে গলিয়ে নিয়ে সরু কাটার বা কাঠির সাহায্যে 
উল্লিখিত ভাবে ব্যবহার করনে হবে। 

(১১) ক্রেপ, পরচুলা, দাড়ি, গৌফ, প্রভৃতি-_ পুরুষ চরিত্র চিত্রণে প্রয়োজন 
হয়। দাড়ি, গৌফ, জুলফি, কৃত্রিম ভ্রু প্রশ্থতি অনুকরণের জন্য ক্রেপের ব্যবহার 
করা হয়। এগুপি এবং পরচুল! পুর্বে প্রস্তুত অবস্থায়ও পাওয়! ষায়। এগুলি 
ম্পিরিট গাম বা এ জাতীয় কোন আঠার সাহায্যে লাগান হয়ে থাকে । কালো, 
সাদ, কালো-সাঁদ] মেশান, বাদামী প্রভৃতি নানা বর্ণের ক্রেপ পাওয়া যায়। 

(১২) আযাডহীসিত.- চুল, দাড়ি, গোঁফ, জুল্‌ফি প্রভূতিকে মাথায় এবং 
মুখমণ্ডুল সংলগ্ন করে রাখার জন্ঠ ব্যবহৃত হয় | 9101736 8070, 11869স 7000 
807:8109] 80176581569 7)০9৫6০0: 4১01)68156 প্রভৃতি নানাপ্রকার এই জাতীয় 
আঠালে। বস্ত অঙ্গরচনার জন্ঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে । আমাদের দেশে 
৪] প্র০£০-ই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কারণ এটি সহজলভ্য এবং দাঁমেও সস্তা । 
অন্তগুলি আমাদের দেশে সংগ্রহ করা অনিশ্চিত, তবে ওষধের দোকানে 
অনুসন্ধান করা যেতে পারে । 

(১৩) আযাড.হীসিভ.টেপ--এটি একটি আঠালো ফিতা | চোখ, মুখ, নাক বা 
মুখমগ্ডলের অন্তান্ত অংশের আকার পরিবর্তনের জন্ত ব্যবহার কর! হয়। এর 
সাহায্যে মুখমণ্ডলে উল্লিখিত যে কোন অংশের চর্মকে একস্কান থেকে আঅন্ন্থানে 
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টেনে সরিয়ে সেই অংশের পরিবর্তন কর! হয় এবং এই পরিবতিত অবস্থায় রঙের 
ব্যবহার করে যথাবথ রূপ দেওয়া হয়। এই জাতীয় শ্বচ্ছ ফিত। একাজের জন্য 
আরে! অধিক উপযোগী । সংগ্রহের জন্য ওষপত্রের দোকানে অনুসন্ধান করা 
যেতে পারে। 


(১৪) &্টেজ ব্রা মঞ্চে ( চলচ্চিত্রেও ) রক্তের দৃশ্ঠ অন্থকরণের জন্য তরল 
লাল বঙ | যে কোন লাল রঙ, যার ঘনত্বের মাত্রা মোটামুটি রক্তের মত, তাই 
দিয়েই এটা করা যেতে পারে, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যে, এমন কোন বুঙ 
ব্যবহার কর] চলবে নাঃ যে রঙের দাগ পোষাঁক-পরিচ্ছদ্দে লাগলে বা ষে স্থানে 
ব্যবহার করা হবে সেখান থেকে সহজে উঠবে না। এমন হলে পোষাক- 
পরিচ্ছদ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাবে । 4৪: 17800601. [16101)061- 
9910. প্রভৃতি প্রস্ততকারকগণ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এই রঙ প্রস্তুত করে 
থাকেন । 06186109 68)981-এর মধ্যে এই রঙ রাখা ধাকে। নাট্য মুছর্তে 
মুখের মধ্যে বা হাতের সাহায্যে একটু চাপ দিলেই ক্যাপস্থল ফেটে গিয়ে 
রঙ বেরিয়ে পড়বে । এটি নিঃসন্দেহে একটি উত্তম পদ্ধতি । কিন্তু, আমাদের 
দেশে এব্ূুপ কোন ব্যবস্থা নেই। ম্তরাং প্রয়োজনমত পদ্ধতির উদ্ভব করে 
নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে আমরা বেলুন, স্পঞ্জ, তুলা প্রভৃতির সাহাষ্যে 
একাজ করে থাকি । বকের জন্য অন্তান্ত রঙ অপেক্ষা “হেমোগ্নোবিন' ব্যবহার 
কর! সুবিধাজনক এবং নিরাপদ । 


(১৫) বডি মেক আপ-_মুখমগ্ুল ছাড়া হাত, পা এবং দেহের অন্ঠান্ 
অংশ, যা দর্শকের কাছে উন্মুক্ত থাকাবে, সেই অংশে ব্যবহার কর! হয়। ঘন 
এবং তরল জলীয় রঙ এজন্ঠ ব্যবহার করা যেতে পারে । 


(১৬) নোজ পুটংট--ঘন এবং শক্ত কাদার মত এক ধরণের পদার্থ, যার 
দ্বারা মুখমগ্ডলের যে কোন অংশে 'ত্রিমাত্রিক* অবস্থা স্্টির মাধ্যমে পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন করা যায় । 1182 7া8960::) [1810117097 প্রভৃতি প্রস্তুত কারকগণ 
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এই জিনিস প্রস্তুত করে থাকেন, কিন্ত আমাদের দেশে এখনো৷ এরূপ কোন 
জিনিস প্রস্তুত কর! হয় না। 

(১৭) পেষ্ট--নরম কাদার মত এবং অল্প আঠালো এক ধরণের বন্ধ, যার 
দ্বারা ভ্রুর চুলকে ঢেকে দেওয়া যায় এবং পরচুলার সীমা নির্দেশক 
রেখাকে ঢেকে দেওয়া যায়, যাতে করে & রেখা দর্শকের দুটি গোচর না হয়। 
এই বস্তুটি নিজেরাই প্রস্তত করে নেওয়া যেতে পারে। তৈলাক্ত প্রাথমিক 
রঙের সংগে পাউডার মিশিয়ে নরম কাদার মত করে ব্যবহার করা €ষতে পারে। 
সাবান (কাঁপড কাচা ) এবং 1985 725%৮5্-র সংগে প্রাথমিক রঙ মিশিয়েও 
এই জাতীয় জিনিস প্রস্তুত করে নেওয়া যায়। কোন প্রয়োজনে কিভাবে 
প্রস্তুত করে নেওয়া হবে, তা* অঙ্গ রচনাকারী শিল্পীর উপর নির্ভর করে। 

(১৮) তুলা-__মুখমণ্ডলের কোন কোন অংশে ত্রিমাত্রিক অবস্থা স্যষ্টির জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 90106 £010. বা অন্য যে কোন্‌ আঠালো বস্তর সাহায্যে ব্যবহার 
কর] হয়। মুখমগুলের পরিক্ষরণের জন্তও তুল। ব্যবহৃত হয়। 

(১৯) ব্রিলিয়েনটাইন__সাধারণতঃ চুলেব জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 
চুলকে নুবিত্তস্ত করা, স্ুবিন্তত্ত চুলের উজ্জলতা বৃদ্ধি করা প্রভৃতির জন্য ব্যবহার 
কর! হয়। স্প্রের সাহাষে)ই প্রধাণতঃ ব্যবহার করা হয়। জ্্রর সাহাঁষ্যে একে 
প্রয়োগ করে চিরুণী বা ব্রাশ চালিয়ে চুলকে ইচ্ছান্ুযায়ী বিশ্তত্ত করা বায়। 
প্রলাধন সামগ্রীর দোকান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে । 

(২০) তুলি-__অঙ্গরচনার জন্ঠ বিভিন্ন প্রকারের তুলির প্রয়োজন হয়। 
ভিন্ন ভিন্ন তুলির সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করা হয়। কোন এক ধরণের তুলির 
সাহায্যে সমুদয় অঙ্জরচন! করা সম্ভব নয়। তাই, কয়েকটি বিশেষ ধরণের 
তুলির বিষয় উল্লেখ করব, সেগুলি অক্গরচনার জন্ত অবশ্য প্রযোজনায় । 

(ক) আই-ত্রাউ ব্রাশ-_গ্রধাণতঃ ভ্রকে নুবিন্তত্ত করার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
এগুলি খুব ছোট আকারের (০০6 :58:-এর অন্রূপ । দীতগুলি বেশ 
একটু শক্ত হয়। ও 
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(খ) শক্ত সরু ব্রাশ- প্রধাণতঃ মুখমগ্ডলের রেখা স্থির জন্য ব্যবহৃত 
হয়| সাধারণতঃ চার আকারের তুলিই একাজের জন্য যথেষ্ট । তুলি নং * 
১, ২, ৩-_এই চার আকাবের সংগ্রহ কর! যেতে পারে । 


(গ) শক্ত চওড়া ত্রাশ_ প্রধাণতঃ আলো-ছাঁয়া তির জন্য এই জাতীর 
একটু চওড়া তুলির প্রয়োজন হয় । $, ৫৮ প্রভৃতি আকারের তুলি এর 
জন্ঠ বিশেষ উপযোগী । 

(ঘ) নরম চওড়া ব্রাশ আলো-ছায়৷ সৃষ্টির জন্য এই জাতীয় তুলিরও 
প্রয়োজন হুয়। উল্লিখিত আকারের তুলিই বিশেষ উপযোগী । 

(৩) ব্রেণং ব্রাশ_-নরম এবং মোট। এই তুলির সাহায্যে হাই-লাইট ও 
শেডকে স্ন্দর রূপে মেলান হয়ে থাকে, যাতে বিভিন্ন রঙের মধ্যে সীমা নির্দেশক 
রেখা বা অন্ত কোন প্রকার দাগ নাথাকে। এই তুলিগুলি -বেশ নরম এবং 
বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। ৬ নং, ৮ নং এবং ১ নং আকারের তুলি এই 
উদ্দেশে বিশেষ উপযোগী । 

(চ) কুজ ব্রাশ--একে 48101681006 0:981)-ও বল! হয়ে থাকে। 
এগুলি বেশ নরম এবং গোঁলারুতি বিশিষ্ট । এর সাহায্যে শুফ রুজ ব্যবহার 
করা হয়। ৮ নং) ১০ নং, ১২ নং আকারের তুলি এই উদ্দেশ্তে উপযোগী । 

(ছ) পাউডার ব্রাশ--এই ব্রাশের সাহায্যে মুখমণ্ডলে বাবহত পাউডারের 
অপ্রয়োজনীয় অংশকে সরিষ্মে ফেলা হয়। এগুলিও বেশ নরম হয়ে থাকে, 
যাতে এই ব্রাশ ব্যবহারের ফলে রঙের উপরে কোন দাগ না পড়ে । যেকোন 
একটু বড় আকারের নরম ত্রাশের সাহীধ্যেই এটা করা যেতে পারে। নরম 
ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী । 

(্) আযাভ.হীসিভ, ব্রাশ-_নরম যে কোন সাধারণ তুলি ব্যবহার করা যেতে 


পারে। খুব বেশী সরু বা বেশী মোটা না হওয়াই ভাল। এনংঃ গনং বা «নং 
সাধারণ তুলিই এ বিষয়ে উপযোগী । ব্যবহারের শেষে তৈল জাতীয় পদার্থ 
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ৰা ৪176, 4১1001701, 4০৪6০. প্রভৃতির সাহাষ্যে পরিস্কার করে রাখা প্রয়োজন; 
অন্যথায় তুলি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবন। থাকে । 

(২১) আইল্যাশ- কৃত্রিম আইপ]াশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই কৃত্রিম 
আইল্যাশ” চোঁখের উপরের এবং নীচের পাতার শেষ প্রান্তে (যেখানে 
স্বাভাবিক ভাবে রেখাকাঁরে চুল দেখা যায়) রেখাকারে ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী 
ভূমিকায় যেখানে আইল)াশকে ঘন এবংঝড় করে দেখাবার প্রয়োজন হয়, সেখানে 
ব্যবহার কর] হয়ে থাকে । চোখকে বড় করে দেখাবার জন্ঠও ব্যবহার কর। 
তয়। সাধারণতঃ পাঁত.লা, মধ্যম এবং ঘন, এই তিন প্রকাব আইল্যাশ পুর্ব 
প্রস্তুত অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়। পাতলা আইল্যাশ দৈনন্দিন জীবনে, 
চলচ্চিত্রে এবং টেলিভিশনেও ব্যবহার করা চলে। মঞ্চের পক্ষে মধ্যম এবং ঘন 
ল্যাশই অধিক উপযোগী । যেকোন উত্তম শ্রেণীর "াঠালো বস্ত্র সাহাঁষ্ে 
এগুলি লাগান যেতে পারে । ম্পিবিট গামও ব্যবহার কর] যেতে পারে ; কিন্তু 
এজন্য সাৰধানতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন, যাতে চোখের মধ্যে স্পিরিট গাম 
চলে নাযায়। 

(২২) পাউডার প্যাড--এর সাহায্যে মুখমণ্ডলে পাউডার লাগান হয়! 
বাজারে পাওয়া যায় এমন যে কোন ধধণের প্যাডই ব্যবহার করা চলে। এগুলি 
তুলা, স্পঞ্জ প্রভ্‌তর সাহাযে; নির্মাণ কর! হয়। পাউভার প্যাড বাবহার 
করার পর মধ্যে মধ্যে পরিস্কার কর] উচিত । এটা স্থান্থের পক্ষে প্রয়োজনশয়। 

(২৩) হেয়ার হোয়াইটআর-_সাদ। তরল রঙ. সাধারণতঃ চুল, ত্র, দাঁড়ি, 
গৌফ প্রভৃতির বর্ণ পরিবর্তনের জন্য ( পাকা অবশ্থ। স্যর জন্ত ) ব্যবহৃত হয়। 
টুথ ব্রাশের মত শক্ত তুলি বা ম্পের সাহায্যে বাবহার কৰা হয়| তৈলঙ্জাতশয় 
পদার্থ এবং সাবাশের সাহয্যে প্রয়োজনে উঠয়ে ফেল। যেতে পারে । 

(২৪) কলোভিয়ান-_-শঙ্গরচনায় এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্ত। 
কলোভিয়ান প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর হয়ে থাঁকে--কলোডিয়ান ফ্লেকাবল্‌ এবং 
কলোডিয়ান নন-ফ্লেক্সিবল্‌। ফ্রেক্সিবল্‌ শ্রেণীর কলোডিয়ান সধারণতঃ 
অঙ্গ রুচন1--৭ 
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মুখমণ্ডলের কোন অংশে বখন ত্রিমাত্রিক অবস্থার শৃ্টি করে সেই অংশের 
পরিবর্তন করার জন্য তুলা ব্যবহার করা হয়, তখন সেই তুলার দ্বার! সই অংশের 
উপর ব্যবহার করা হয়। এতে সেই তুলার উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং 
মন্যণ হয়ে উঠে । এর ফপে এ অংশে রঙ, ব্যবহার সহঙ্তর এবং সুপ্ত হয়। 
একটু মোটা নরম তুলির সাহায্যে কলোভিয়ান ব্যবহার করা হয়। নন- 
ফ্রেন্সিবল্‌ শ্রেণীর কলোডিয়ান সাধারণতঃ কাটা, পোডা প্রভৃতি অবস্থা স্যপ্রির 
জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সোক্গাসুজি শুক্ষ চর্মের উপরই ব্যবহার করা হয়। এই 
উভয় শ্রেণীর ষলোডিয়নই ওষধেব পদৌঁকাণে পাওয়া যেতে পারে । 

(৫) এযামিটোন্‌, রেকটিফাইড ম্পিরট, এালকোহল--এগুপি সাধারণতঃ 
স্পিরিট গাম, কলোডিয়ান বা অগ্ত যে আঠালো বস্ত অঙ্গরচনার জন্ত 
ব্যবহার কর! হয়ে থাকে, নাট]াভিনয়ের শেষে বা প্রয়োজনে সেগুলিকে উঠিয়ে 
ফেলতে ব্যবহৃত হয়। বুঙেত্র ক্ষেত্রেও এগুলি ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
ওষধের দোকান থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। 

(২৬) নারিকেল তল, ক্রীম, ভ্যাসিলিন প্রহৃতি--এগুলি সবই অঙ্গরচনার 
রঙ্‌কে উঠিয়ে ফেলতে ব্যবজহ হয়। সবগুলিই বাঞ্জারে পাওয়। যায় । 
নাট্যাভিনযের শেষে বা প্রয়োজনে এব ষে কোনটি ভালকরে মুখমণ্ডলে (বা 
অন্থত্র যেখানে রঙ. ব্যবহার কর] হয়েছে ) লাগিয়ে (মালিশ করার মত করে) 
তোয়ালে, ভূল! টিন কাগজ বা এইক্জাতীয় কোন জিনিষের সাহায্যে মুছে 
ফেলতে হবে। 

(১৭) আয়না__শগঙ্গর চনাব জন্য 'একটি মায়ন! অতি 'অবন্থ প্রয়োজন । এর 
আকার প্রয়োজন অনুসারে হওয়া আবহ্টক । তবে এর জন্ত বড় "্মায়ন! অধিক 
উপযোগী । যাঁদের দুটি শক্তি ছূর্বল, তাদের জন্ত এমন ধরণের ন্মা়ন! হলে 
ডাল হয় যার ছুশ্দিকে ছু'র্কম দেখা যাবে । একদিকে স্বাভাবিক এবং অন্ত 
দিকে বড় আকারে । 

(২৮) কীচি-_দাধারণতঃ ক্রেপ, আযাভ হীদিভ টেপ? তৃল] প্রভৃতি কেটে 
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নিয়ে ব্যবহারের জন্ত আবশ্তক। কাচি একটু বড় আকারের (চু্কাটা কাচির 
আকারে ) হলেই সুবিধাজনক হয়। 

(২৯) ম্পঞ্জ__গ্রধানতঃ জলীয় রঙ. ব্যবহারের জন্ত প্রয়োজন হয়। স্পঞ্জ 
বেশ নরম এবং মহ্ণ হওয়াই বাঞ্নীয়। অন্যথায়, রঙ. কেটে যাবার সম্ভাবনা 
থেকে যায়| নানা আকাবের স্পঞ্জ ব্যবছার কর! যেতে পারে । তরে 8১৯, 
৯1১ 4৯3 প্রহ্ৃতি আক্কারের স্পঞ্জ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং স্থানে 
ব্যবহার কর] যেতে পারে। 

(৩০) টিগুপেপার--একপ্রকার নরম কাগজ বিশেষ । অঙ্গরচনায় ব্যবহৃত 
রঙ ইতঠ্যার্দিকে উঠিয়ে ফেলতে, স্পিরিট গাম বা এজাতীয় কোন আঠার 
সাহাষ্যে চরিত্রের বয়ঃবৃদ্ধি্গশিত ব] 'মন্ত কোন বিশেষ কারণে মুখমণ্ডলের চর্মে 
অমস্থণতা, কৌচকান অবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টির জগ্ঠ ব্যবহৃত হয়। 

(৩) চিকণী, চুলের ব্রাশ প্রস্থ£__মবিন্তস্ত চুলকে আঁচড়ে সুবিত্স্ত করা 
হয়। চুলের জন্গ ব্যবহৃত ব্রাশের দাঁতগুলি বেশ শক্ত হয়। 

(৩২) ভাব্ম! ওয়াকৃস্-_-মোম্‌ থেকে প্রস্তুত এক প্রকার নরম বস্ত, যার দ্বাবা 
অঙ্গরচণায্ন মুখমণ্ডলে বা অন্ত যে কোন অংশে ত্রিমাত্রিক অবশ্থ! স্থষ্ট করে 
কাটা ঘ1, পোঁড়া ঘা, কোন অংশকে বিকৃত করে দেখান প্রভৃতির অনুকরণ করা 
যেতে পারে । আসল ভ্রকে ঢেকে দেওয়া, মুখমণ্ডলের যে কোন অংশের ক্রুটি- 
বিচাতি সংশোধন প্রত্তি করা যেতে পারে। অর্থাৎ, নো'জপুট,টির বিকল্প 
হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে “নোজ-পুটুটি” 
অপেক্ষা এর আঠাল ভাব অনেক কম। সেকারণ, বস্তুটি ব্যবহার করার পর 
যাতে সহজে খুলে ন] যায় তার জন্য 118652. বা 1১9০ 40106815৩ উত্তমরূপে 
ব্যবহার করা প্রয়োজন । ভাল স্পিরিট গামও ব্যবহার করা যেতে পারে। 
[09008 ৪ ও [089-7096৮য-র সংগে মিশর ব্যবহার কর] চলে। প্রযোগ 
পদ্ধতি ০৪০-[0৮৩-রই অনুরূপ | সংগ্রহের জন্য রঙ এবং প্রসাধন সামগ্রীর 

দাকানে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। *. 
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(৩৩) গ্রিসারিন- অঙ্গরচনাকে আরও বেশী নরম ও চক্চকে করে তুলতে 
গ্লিসারিন ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ অজরুচন। সম্পূর্ণ হবার পর গ্রিসারিন 
মিশিত জল স্পঞ্জ বা স্প্রের সাহায্যে মুখমণ্ডলে ব্যবহার কর! হয়। পরে স্পঞ্জ, 
তুল] বা নরম তোয়ালের সাহায্য আল্তোভ'?বে এ জল শুষে নেওয়া হয়। এতে 
মুখমণ্ডল জলহীন হবে কিন্তু গ্লিসারিন জেগে থাকবে। শ্তফ গুডা রঙকে মিশ্রিত 
করে অঙজরচনার জন্য যে বুঙ. গ্রস্তত কর] হয়, তাঁতেও গ্রিসারিন ব্যবহার 
কর! চলে। 

(৩৪) হেশ্র- অঙগরচনায় বিভিন্ন*প্রয়োজনে হ্প্রেব্যবহাঁর কর] হয়ে থাকে। 
মুখমণ্ডলে প্রাথমিক রঙকে ( তৈলাক্ত ) উত্তমরূপে বসিয়ে দিতে জলের প্রয়োজন 
হয়। এজন্য এবং অঙ্জরচনা সম্পুর্ণ হবার পর গ্লিসারিন জল ব্যবহার করার 
জন্ (প্র খুবই উপযোগী । ঘর্মীস্ত মুখমণ্ডলের. অন্নবরণের জনও গ্রিসারিন 
জল ব্প্রেকর! হয়ে থাকে । 

(*৫) তরল ল্যাটেক্স--এটি হচ্ছে রবারের তরল অবশ্থা। এটি অত্যন্ত 
আঠালো একটা বস্ত, যাঁর দ্বারা মুখমণ্ডলে-দাঁড়ি, গৌঁফ, গ্ুভূতি আটকান ॥ 
“ত্রিমাত্রিক” অবস্থা কির জন্য যে সকল বস্তু ব্যবহার করা হয়, সেগুলি আট.কান, 
এবং চর্মের মল্ণতীকে বিলুপ্ত করে দিয়ে একটা অমস্থণ কৌঁচকাঁন অবস্থা 
স্ৃর্টি করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। অল্প পরিমাণ রঙের মিশ্রণে এর বর্ণের, 
পরিবর্তন কর] যায়। ব্রাশের সাহাষ্যে এই তরল পদার্থটি ব্যবহার ক্র! 
হয়। এটি অত্যন্ত দ্রুত -গুকিয়ে যায়, সে কারণ যে শিশি বা বৌতলে এই 
তরল লযাটেক্স রাখা হয় তাঁর মুখ যেন খুলে.বাঁখা না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখ! 
প্রয়োজন। যে ব্রাশ এব ভন্ ব্যবহার কর] হবে, সেটি যেন দ্রুত পুনরায় সেই 
পাত্রে রাখা হয় বা 4০9০৪-এর সাহায্যে ধুষে প'রস্কার করা ;হয়। এই 
লযাটেকা ব্রাশে শুকিয়ে গেলে ব্রাশটি খারাপ হয়ে যাবে। এই তরল ল্যাটেক 
আমাদের দেশে সর্বত্র পাওয়া যায় না। ববার কোম্পানী গুলিতে বা এনিয়ে 
যারা কাজ করেন, তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা কর। যেতে পারে! 
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(৩৬) পেপার ই্টাম্প--কাগজকে জড়িয়ে নির্মাণ করা হয়। এক দিক 
মোট! এবং অন্ঠদিক কাট! পেন্িলের মত সরু । লঙ্বা প্রায় % থেকে 9761 
'তৈলাক্ত রঙের সাহায্যে হাই-লাইট ও শেড স্ষ্টর জন্য এট বিশেষ উপযোগী । 
মেক-আাপ ও চিত্রাঙ্কণের দ্রব্য দৌঁকানে পাওয়া যাবে। 

(৩৭) তোয়ালে__মঙ্গরচনায় ব্যবহৃত রঙ, স্পিরিট গাম ইত্যাদি তোলা, 
হাত, মুখ ইত্যাদি মোছ! প্রহৃতির জন্ত প্রয়োজন হতে পারে। এজন্ত একটি 
তোয়ালে সংগে রাখা! আবশ্যক | 

(৩৮) সাবান- অঙ্গরচনায় ব্যবহৃত রঙ, স্পিরিট গাম প্রভৃতি তোলা ৰা 
তোলার পর হাত, মুখ প্রভৃতি পরিস্কার করার জন্ঠ সাবান ব্যবহারের প্রয়োজন 
হয়। এজন্য একটি উত্তম সুগন্ধি সাবান রাখা যেতে পারে। তাছাড়া, জর 
আকার পরিবর্তন করে নৃতন ভাবে অঙ্কিত করার জন্ত আসল ভ্রকে বন্ধ করে 
দেবার প্রধোজন হতে পারে । নরম মেটে সাবানের (কাপড় কাচা) সাহায্যে 
এটা কর] যেতে পারে । 

(৩৯) আ্যাপ্রণ_-অঙগরচনার সময়ে রঙ, ক্রেপ, জল, স্পিরিট গাম এবং 
অন্যান্ত জিনিস পড়ে গিয়ে জামা-কাপড় নষ্ট হতে পারে। এজন্য একটি সাদা 


ব| রঙ্সন আযাগ্রণ ব্যবহার করা ভাল। এতে নিজের জাম! কাপড় নষ্ট হওয়ায় 
ভয় থাকে না। 


ষষ্ঠ প্ররিচ্ছেদ 


এক্চ 
প্রাথমিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অঙ্গরচনায় রঙের সাহাষ্যে অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলকে পরিবততিত করে নাটকে বণিত বা নাট্যকার কল্পিত 
চরিত্রের রূপ দেওয়া হয়। এজন অঙ্গরচনাকারী শিল্পীর রঙ সম্পর্কে পরিচিতি 
এবং প্রয়োগ সম্পর্কে দক্ষতা থাক! প্রয়োজন । কোন চরিত্রের জন্য কি বঙ. 
ব্যবহার কর] হবে, কি পরিমাণে এবং কি ভাবে একে ব্যবহার করা হবে, তা” 
অঙ্গরচনাকারী শিল্পীকে ন'ট্য চরিত্রের বিশ্লেষণ করে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে 
হবে। তাছাড়া নানা রঙের সমন্বয়ে আলো-ছায়া” সৃষ্টি করে অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলের পরিবর্তন করে নাট্য চরিত্রের রূপ স্থ্টি করা বেশ একটু 
কঠিন কাজ। এজন্য বিভিন্ন আন্তর রঙ এবং প্রয়োজনে £াথমিক রঙকে মিশ্রিত 
করে ব্যবহার করা হয়। এই রঙের মিশ্রণ এবং ব্যবহার কর হয় প্রধান তঃ 
ৃ্ধাঙ্গ& এবং তর্জনীর সাহায্যে। এই আঙ্গ,লগুলির উপযুক্তভাবে ব্যবহার 
ছাড়া মুখমণ্ডলে রঙের সাহায্যে আলো-ছাঁয়।' স্থষ্টি করা সম্ভব নয়। চিত্রশিলী 
চিত্রাঙ্কণে একাজ করে থাকেন তুলির সাহায্যে, কিন্তু অঙজরচনাকাঁরী শিল্পীর পক্ষে 
সব কিছু তুলির সাহায্যে করা সম্ভব নয়। কারণ, এ যেমন অন্ুবিধাজনক, 
তেমনি সময় সাপেক্ষ । আঙ্র,লের সাহায্যে রঙ, ব্যবঞার করে তুলির সাহায্যে 
একে স্থন্দরভাবে মিলিয়ে দেওয়! যেতে পারে এবং এই পদ্ধতিই সহজ এবং 
জ্রুততর- কিন্ত রঙের ব্যবহার আঙ্গলের সাহায্যেই করতে কবে । এজন্য রঙের 
উপর আঙ্,লের চাপ স্থ্টি করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অঙ্গরচনায় 
ব্যবহৃত সকল প্রকার রঙের জন্য একই ধরণের চাপ প্রয়োগ কার্যকরী নয়। 
প্রাথমিক রঙের মিলনে যে চাপের প্রয়োজন হয় (গাঢ় এবং হালকা প্রাথমিক 
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রঙ৬ও কোন কোন ক্ষেত্রে “মালো-ছায়।” স্ষ্টির কাঁজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ), 
আন্তর রঙের মিলনে তার চেয়ে অধিক চাপের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক রঙ 
অপেক্ষাকৃত নরম, তাই হাল্কা চাপেই একে মেলাতে হয়, কিন্তু আস্তর রঙ 
অপেক্ষারুত শক্ত, তাই একে মেলাতে একটু বেণী চাপের প্রয়োজন হয়। 
স্থতরাং, দেখ] যাচ্ছে যে, রঙের ঘনত্বের তারতম্য চাপেরও তারতম্য ঘটে । 
আবার একই রঙের উজ্জ্রপতার তারতম্য হৃষ্টির জন্যও চাপের তারতম্য 
প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে রুজ ব্যবহার পদ্ধতির উল্লেখ কবু। যেতে পারে । 
মুখমগ্ডলের ষে অংশে রুজ ব্যবহার কব! হয়, সেই মংশেব সবত্র সমভাবে এই 
রুজ ব্যবহার করা হয়ণা। এর সর্বোচ্চ শ্কানে সবাধিক পরিমাণ. এবং ক্রমশঃ 
চতুদিকে ছাল্কা হতে হতে অন্য রঙের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে দিতে হুয়। 
কেবলমাত্র রজের ক্ষেত্রেই নয়--আলো-ছায্জা” স্যতির জন্য যে কোন বুঙের 
ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজা। এইভাবে একই রঙের উজ্জ্রলতার মধ্যে তারতম্য 
ঘটানর জন্ত আঙুলের চাঁপের ইতর বিশেষ করা হয়। যেখানে অধিক উজ্জরলসতাঁর 
প্রয়োজন, সেখানে আঙুলের চাঁপ হাল্কা এবং যেখানে যত কম-উজ্জলতার 
প্রয়োজন, সেখানে আঙ,লের চাঁপ তত বেশী প্দোর করার প্রয়োজন হয়। এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা না থাকলে রঙ. ব্যবহারে 
সফল লাভ করা যাঁবে না! শিক্ষািগণের বও সম্পর্কে অভিজ্ঞত] 'এৰং রঙ 
ব্যবহারে দক্ষতা না থাকায় সোজান্বজি মুখমণ্ডলে বু, ব্যবহারে অসুবিধা 
বয়েছে। এতে রঙের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্ত রঙেব অপব্যয় হওয়ার 
সম্ভাবনা! থেকে যাঁয়। তাছাডা “আলোছায়া' কগ্টির জন্য আঙুলের চাপ ও 
কৌশল আয়তে না থাকায় ম্বেষন তাঁর কোন ফল লাভ করা যাবে না, 
তেমনি এর জন্ত ব্যক্িত বঙ ও শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সে কারণ 
প্রাথমিক শিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীকে নিয়লিখিত প্রক্রিয়াগুলি অভিনিবেশ 
সহকারে অনুশীলন করা দরকার। এতে করে প্রাথমিক ও আস্তর 
রুঙের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার পদ্ধতি, আঙ.লের ছারা চাপ স্থষ্ট ও অঙ.লি পরিচালনা 


১৩৪ নাট্য গ্রষ্থোগ শিল্প গ্রন্থমালা 


কৌশল আয়ত্ব করা! সম্ভব হবে। লক্ষ্য করা গেছে যে, শ্রিক্ষািগণ শিক্ষারস্তের 
স্থকৃতে অত্যধিক ওৎস্ক্য হেতু মুখমণ্ডলে রঙ ব্যবহারের 'জন্য উদ্গ্রীব হয়ে 
পড়ে। মুখমণ্ডল ছাড়া অন্যত্র রঙ. ব্যবহার করে মনুশীলনে তারা ধৈর্যহীন হয়ে 
ওঠে । এতে শিক্ষা দ্রুততার পবিবর্তে আরও বিলম্বিত হয়ে পড়ে। অংক 
শান্ত্র (বা যে কোন শাস্ত্র) যেমণ-প্রাথমিক পর্যায়ে ভাল জানা নাথাকলে পরবর্তী 
উচ্চ পর্যাযের শিক্ষ।য় অবিধার স্টটি হয়) তেমনি এক্ষেত্রেও অন্রূপ অবস্থার 
ব্রি হয় । এই অন্ুুবিধার গ্রতিকারের জন্ত শিক্ষািগণের নিয়ে বর্মিত 
প্রক্রিয়াগুলিকে মনোযোগ সহকারে অন্তনীলন কব। কর্তব)। 
প্রথম প্রক্রিয়া--রঙেব স্বাভাবিক প্রয়োগ £-- 
অল্প পরিমাণ প্রাথমিক রঙ ডান হাঁতের তর্জনীব সাহায্যে পাত্র থেকে বা 
টিউব থেকে নিয়ে বাম হাতের পেছন দিকের অংশে কয়েকটি ফুটকির মত 
লাগাতে হবে। অত:পর এ 'মাঙ,লের সাহায্যেই ফুট.কিগুলিকে হাতের নির্দিষ্ট 
ংশে ( যতটুকু স্কানে রঙ. লাগান হবে বলে ঠিক করা হবে) ছড়িয়ে দিতে 
হুবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সর্বত্র বঙের পবিমাঁণ সমান হয়। রুঙকে 
নির্দিষ্ট অংশের সর্বত্র ছডিয়ে দিতে আঙুলের গতি হবে ঘুর্ণমান, মৃদুচাপড়ের 
মত বা উপর থেকে নীচে আঙ্ঙ্গের চাপ হবে মধ্যম---অর্থাৎ চাপ খুব বেশীও 
হবে না বা খুব কমও হবে ন! এবং সর্বত্র চাপের মাত্র! সমান হওয়া চাই, অন্তথায় , 
ব্তরের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হবে ৷ রঙের এই স্তব সৃষ্টি সম্পর্কে পক্ষ্য রাখতে হবে 
ফে, খুব হাল্কা, মধ্যম, মোটা যাই হোক না কেন, সর্বত্র যেন স্তরের মধ্যে সমতা 
রক্ষা হয়। 15 [80607 বা 3:০0098 প্রস্তুত প্রাথমিক বুঙ ব্যবহারের পূর্বে 
কোন প্রর্ণীর তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
[,910106-এর শক্ত রঙ. (9961 100. 1, 2, 9ঠু ও 3, 8ঠ ৪6৫) বা ওই 
জাতীয় অন্ত কোন শক্ত রঙ. ব্যবহারের পূর্বে তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা 
যেতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন প্রাথমিক রঙের সাহাধ্যে অনুশীলন করা 
প্রয়োজন । এতে রঙের সংগে পরিচিতি, পরিমিতি বোধ হ্ৃষটি, আঙ্গ,লের 
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সাহায্যে চাঁপ স্থির কৌশল এবং সর্বোপরি আঙ্গ,ল পরিচালনায় দক্ষতা 
অর্জন কর] সম্ভব হবে। 

দ্বিতীয় গ্রক্রিয়া__একই বঙেব সাহায্যে বর্ণের তারতমা স্টি । 

এই প্রক্রিয়া দ্বারা একই রঙের সাহ্ছাঁষ্যে বর্ণের হাবতম্য স্থষ্টি করা হয়। 
এর প্রয়োগ কৌশলকে শ্ানর! এইভবে বিবৃত করতে পাবি-__বাঁমহাতের 
পেছণের দ্িকেব সম্পূর্ণ অংশে একই বঙের সাহায্যে তিনটি আয়তক্ষেত্র 
(৪2৯৮1) অঙ্কিত করি । এই আতম্মতক্ষেত্র তিনটি এমনভাবে আন্ত করা হবে 
যাতে এদের স্তর প্রথমটর মোটা) দ্বিভীয়টিব মধ্যম এবং তৃতীয়টির হলকা হয়। 
এইবার আয়তক্ষেত্র গুলিতে ব্যবহৃত রঙকে আঙ,লের সাহায্যে উপযুক্ত ভাবে 
বসাতে হবে, যাতে রঙ মাল্গ! ভাবে না থাকে । সর্বাগ্রে দ্বিতীয় আম্মতক্ষেত্রটির 
স্তর নিরূপণ করে নিতে হবে, ষাঁত খুব মোট! বা খুব হাল্কা না হয়। এইবার 
দ্বিতীয়টর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ও তৃতীয়টর স্তর নিরূপণ করতে হবে। প্রথমটি 
দ্বিতীয়টি অপেক্ষা মোটা এবং তৃতীযুটি দ্বিতীয়টির অপেক্ষা হাল্কা হবে। এর 
জন্য আঙুলের গতি হবে মৃদু চাপড়ের মত। এই প্রক্রয়ায় আঙ্লের চাপ যি 
সম্পর্কে কিন্তু খুবই সতর্ক থাকতে হবে । এই চাঁপ যদি একই রকম হয় তাহলে 
বর্ণের মধ্যে উল্লিখিত তারতম্য স্্ট করা সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত উচ্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, এই তারতম্য দ্ুইভাবে স্ষ্টি কর] যেতে পারে। প্রথমতঃ, অসম- 
পরিমাণ রঙের সাহায্যে আয়তক্ষেত্র তিনটি নঙ্কিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে 
আঙুলের চাপ সমান হলেও কোন অসুবিধা নেই। দ্বিতীয়তঃ, সমপরিমাণ 
রঙের সাহাফ্যে আফ়তক্ষেত্রগুলি অস্কিত করা । এক্ষেত্রে একই রঙের বর্ণের 
মধ্যে তারতম্য স্থ্ করায় আঙুলের চাঁপের গুরুত্ব যথেষ্ট । এরূপ অবস্থার দ্বিতীয় 
আয়ত ক্ষেত্রের জন্য এই চাপ হবে মধ্যম_+অর্থাৎ খুব জোর হবে না, 
আবার খুব গাল্কাঁও হবে না। এইভাবে দ্বিতীযুটির স্তর নিরূপণ শেষ হলে 
প্রথম বা তৃতীয় আয়ত ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। 
প্রথমটির জন্ত এই চাপ হুৰে ছ্বিতীয়টা অপেক্ষা হাল্কা এবং তৃতীক়্াটর জন্ত চাপ 
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হবে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা জোর। এইভাবে শিক্ষার্থীকে পুনঃপুন: অনুশীলন 
করতে হবে । কারণ, অনুশীলনের মাধ্যমে রঙের পবিমিতি বোধ স্ষ্টি, আঙ্,লের 
সাহায্যে চাপ সৃষ্টির কৌশল, আঙ,ল পরিচালনা প্রস্ৃতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন 
কর! ছাঁভা স্বল্প পরিসর স্থানে একই রঙের বর্ণভেদ স্তি বা বিভিন্ন রঙের সুষ্ঠ 
সমন্বয়ে আলো-ছাঁয়া" স্যপ্টি করে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। 

উপরে উল্লিখিত তিনটি অসম্পূর্ণ স্মা়তক্ষেত্রকে যদি কিছু দূর থেকে দেখা 
যায়, তাহলে তৃতীয় আয়তক্ষেত্রটি-_যাতে সবচেয়ে কম পরিমাণ .রঙ. ব্যবহার 
কর] হয়েছে, প্রথম ও বিহীয় আয়তক্ষেত্র অপেক্ষা গা বলে মনে হবে এবং প্রথম 
আয়তক্ষেত্রটি_-ধাঁতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ রঙ ব্যবঞ্ার কর! হয়েছে, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় অপেক্ষা অনেক বেশী হালকা বলে মনে হবে। স্বভাবতই, স্বাভাবিক 
গাত্রবর্ণের সংগে তৃতীয় 'মায়তক্ষেত্রের বর্ণের তারতম্য অপেক্ষা! দ্বিতীয় বা প্রথম 
আরতক্ষেত্রের বর্ণের তাঁরহম্য অধিক হবে। এ থেকে প্রাথমিক রঙ ব্যবহার 
সম্পর্কে কয়েকটি তথে)র সন্ধান লাভ করা যায়। যেমন £-_- 

(১) একই প্রাথমিক রঙ যর্দি মোট। আবরণ শি করে ব্যবহার কর] যায়, 
তাহলে তা হালকা আবরণ অপেক্ষা অধিক হালকা বলে মনে হবে। 

(২) প্রাথমিক রঙ ষদি মোট। আবরণ ত্প্টি করে ব্যবহার কর] যাঁয়, তাহলে 
স্বাভাবিক গাত্রবর্ণের সংগে তার বর্ণের তারতম্য এ একই রঙের হালকা 
আবরণের তারতম্য অপেক্ষা]! অধিক হবে। 

প্রক্রিয়াটিতে মাত্র তিনি আগত ক্ষেত্রের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্ত 
এইভাবে বন্ধ সংখ্যক আয়তক্ষেত্রই অস্কিত করা যেতে পারে। হাতের পেছন 
দিকের অংশে স্থান সংকলন না হলে আরো উপরের দিকের স্বানও ব্যবহার করা 
যেতে পাবে । এমনি করে স্মাট বা দশটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত করে একই রঙের 
আট বা দশটি বর্ণভেদ সুটি করা যেতে পারে। একই রঙের সাহায্যে বিভিন্ন 
বর্ণভেদ স্তটিব প্রক্রিয়াটি অঙ্গরচনায় খুবই গুরুত্বপুর্ণ বিষয় । 

তৃতীয় প্রক্রিয়া-_-একই রঙের ( প্রাথমিক ) ক্রমানুযায়ী মিশ্রণ । 
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একই রঙের ক্রমানুষায়ী মিশ্রণ বলতে বোঝায় রঙের পরিমাণ এবং 
উজ্জ্বলতা একদিক থেকে আর একদিকে ক্রমশঃ কমিয়ে বা বাড়িয়ে 
মিশ্রিত করা। ছুই উপায়ে এটা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যে স্থানে রঙ 
ব্যবহার করা হবে, তার সম্পূর্ণ অংশে রঙ ব্যবার না করে খানিকটা বা 
অর্ধাংশে রঙ লাগিয়ে, পরে আঙ্,লের সাহায্যে এ ব্ঙ একদিক থেকে আর 
একদিকে সরিয়ে নিয়ে এ আঙুলের সাহাঁষে)ই আল্গ! ঝঙকে বসিয়ে দেওয়া! 
যেতে পারে । ছিতীয়তঃ, খানিকটা বা অর্ধাংশে রঙ না লাগিয়ে আঙ,লের 
মৃদ্ধ চাঁপড়ের সাঞ্চায্যে ক্রমশঃ একদিক থেকে আর একদিকে রঙের 
শরিমাণ ও উজ্জ্বলতা কমিয়ে বা বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। যেভাবেই 
করা হোক না কেন, এই মিশ্রণ এমন হওয়া চাই যাতে রঙের পরিমাণ 
ক্মানুষায়ী--অর্থাৎ একদিক থেকে আর একদিকে ক্রমশঃ কমে বা বেড়ে 
আসে। এর মধ্যস্থলে কোথাও রঙের পরিমাণ বেশী বাকম না হয়। 
এর জন্ত আঙুল পরিচালনা এবং চাঁপ স্থটিই প্রধান কৌশল বলা যায়। 
আঙুল পরিচালনা এবং চাঁপ স্থাষটর কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অজিত না হুলে 
এ সমন্তার সমাধান করা যাবে না, বিশেষ করে, মুখমণ্ডলের স্বল্প পরিসর 
গানে রঙেব এই ক্রমানুষায়ী মিআপ (87800.8] 1)1609176) একটি গুরুত্বপূর্ণ 
[বষয়। বিষয়টি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্ত পূর্বাহেই অনুশীলন করা 
প্রয়োজন। অনুশীলনে পূর্বের স্তাঁয় বাম হাতের পেছনপিকই ব্যবছার করা 
যেভে পারে। প্রথম পদ্ধতি ম্মন্ুযায়ী বাম হাতের পেছন দিকের খানিকটা] পরিমাণ 
বা সম্পূর্ণ অংশের (ষে পরিমাণ অংশে রঙ বাবহার করা হবে ) অর্ধাংশে 
( আনুমানিক--প্রয়োজন বোধে আরও বেশী অংশ বা কম অংশও নেওয়া যেতে 
পারে ) প্রায় সমপরিমাণে রঙ (যে কোন প্রাথমিক রুঙ ব্যবহার করা যেতে 
পারে) লাগান হল। এইবার আঙুলের সাহীয্যে (ডান হাতের তর্জনী) এ 
রঙের কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট অর্ধাংশে টেনে নিয়ে লাগাতে হবে। 'লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে. রঙের পরিমাণ যেন ক্রমানুযাঁয়ী হয় অর্থাৎ যেদিকে পূর্বাহেই রঙ লাগান 


"৬৮ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


হয়েছিল, সেদিকে রঙের পরিমাণ হবে বেশী ও আবরণ হবে মোটা এবং যেদিকে 
বঙকে ক্রগানুষাত্ধী লাগান হয়েছে, সেদিকে রঙের পরিমাণ হবে কম ও আবরণ 
হবে পাতলা । এইভাবে রঙে ক্রমানুষায়ী লাগান হলে তর্জনীর মৃছু চাপড়ের 
সাহায্যে ম্মালগ! রঙকে বসিরে দিতে হবে। এর জন্য আঙ লে জলের সাহায্যও 
গ্রহণ করা যেতে পারে । এই সময় যদি অঙ,লে বেশী রঙ লেগে গিয়েছে বলে 
মনে হয়, তাহলে তোয়ালে, টিশু কাগজ বা ্ জাতীর জিনিসে আঙলটি মুছে 
নেওয়া আবশ্যক, অন্তথায় রঙের কম পরিমাণ অংশে ক্রম বজায় রাখতে 
'অমৃবিধা দেখ] দেবে। 
ছিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী বাম হাতের উত্ত অংশে কোন রঙ না লাগিয়ে রঙকে 
প্রধমে তর্জনী ও বদধাঙ্গ,ঠ্ঠের সাহাঁধ্যে মিলিষে নিষে তর্জনীর সাহায্যে উক্ত 
অংশে লাগাতে হবে। এর জন্ত 'আঙুসের গতি হবে মৃদু চাপড়ের-মত। এমন 
ভাবে লাগাতে হবে. যাতে রঙের পরিমাণ ক্রমানুযাযী (87%0981) হয়-_অর্থাৎ 
একদিকে মোটা আবরণ দিয়ে আরম্ভ হয়ে অন্যদিকে ক্রমশঃ পাতলা আবরণ 
দিয়ে শেষ হয়। এর জন্য তর্জনীর সাহায্যে চাঁপ স্থির কৌশলটিই প্রধান । এই 
চাপ সর্বত্র সমান হলে চলবে না৷ । যেঅংশে রঙের "পরিমাণ অধিক হবে-_ 
অর্থাৎ যে অংশ মোটা আবরণ বিশিষ্ট হবে, সেই অংশে চাপ হবে খুবই মৃদু 
এবং যে অংশে রঙের পরিমাণ হবে কম-_অর্থাৎ আবরণ হবে পাতলা, 
সেঅংশে চাঁপ হবে সর্বাধিক | মধ্যবর্তী স্তানগুলিতে রঙ্ডের আবরণের তারতম্য 
অনুসারে চাপেরও তারতম্য ঘটবে । স্বুতরাং কি পরিমাণ রঙের সাহায্যে কি 
পরিমাণ চাপ হ্ষ্টির প্রয়োজন হয়, তা অন্রভব করা দরকার এবং এই 
প্রয়োজনীয় চাপ হষ্টির জন্ত তর্জনী (বা অন্য ষে কোন আঙুল-_প্রধানতঃ 
ৃদ্ধা্ষ্ঠ ও মধ্যমা) পরিচালনা ও চাপ নিয়ন্তর কৌশল আয়ত্ব কর! প্রয়োজন। 
অবিচ্ছিননভাবে ব্যবহৃত রঙের ক্রমানুযায়ী মিশ্রণ সম্পর্কে আলোচনা! করা 
হল। বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহৃত রঙকেও এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ক্রমান্থুষায়ী মিশ্রিত 
করা যায়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া অন্ুখায়ী একই রঙের সাহায্যে দুই বা ততোধিক 


অঙ্গ রচনার ব্বূপরীতি ও প্রয়োগ ১০৯ 


আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত করে তর্জনীর সাহায্যে এ আয্‌তক্ষেত্রগুলিকে মিশ্রিত কবা 
বায়। এরূপ ক্ষেত্রে তজনীর সাহাঁষ্যে রঙকে এক আম্নতক্ষেত্র থেকে টেনে 
নিয়ে অন্ত আয়ত ক্ষেত্রের সংগে মিলিরে দিতে হবে এবং পরে মৃহু চাপভের 
সাহাযো রণকে বপিয়ে দিয়ে একে মস্থণ করে তুলতে হবে। কিন্তু এই পদ্ধতি 
অপেক্ষা চাপড়ের সাহাষে) মিশ্রণ পদ্ধতিই উৎকুষ্ট। এই পদ্ধতি অনুযায়ী 
তজনীর মৃছ চাপড়ের সাহায্যে রঙকে এক আয়তক্ষেত্র থেকে অন্ত আয়তক্ষেত্রের 
সংগে মিলিয়ে দিতে হবে । এর জন্ত তর্জশীর সাহায্যে স্ষ্টি চাঁপের তারতমে;র 
বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য । ধরা যাক, তিনটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত করা হয়েছে। 
এর প্রথমটি মোট', দ্বিতীয়টি মধ্যম এবং তৃতীয়টি পাতলা । এই তিনটি আয়ত- 
ক্ষেত্রকে ক্রম নুষায়ী মিশ্রিত করা হবে। এরূপ অবস্থায় তর্জনীর মৃছ চাপডের 
সাহায্যে রঙকে প্রথম আয়হক্ষেত্র থেকে দ্বিতীয় আয়তক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় থেকে 
তৃতীপ়্ 'মায়ত ক্ষেত্রের সংগে মিলিত করতে হবে। এর জন্য তর্জনীর সাহায্যে 
চাপ স্ম্টির পরিমাণ হবে এইবূপ--তৃতীষ ম্ঘায়তক্ষেত্রে চাপের পরিমাপ হবে 
সর্বাধিক এবং ক্রমশ এই চাঁপের পরিমাপ হালক] হতে হতে প্রথম আয়তক্ষেত্রে 
এব পরিমাপ হবে সর্বাপেক্ষা মৃ-_অর্থাৎ যে অংশে রঙের পরিমাণ অধিক 
রাখার প্রয়োজন, সে অংশে আঙ,লের চাপের পরিমাপ হবে সবচেয়ে কম 
(হাল্ক:) এবং যে অংশে রঙের পরিমাণ কম রাখার প্রয়োজন, সে অংশে 
চাঁপের পরিমাপ হবে সবচেয়ে বেশী (জোরাল )$ মধৰর্তী স্থানগুলিতে রঙের 
পরিমাণের তারতমা দ্মনযায়ী চাপের পবিমাপের হ্রাস বুদ্ধি ঘটবে । কেবলমাত্র 
জায়তক্ষেত্রেই নয, যে কোন বিচ্ছিন্নভাবে ধ্যবহৃত বঙকে এই প্রাক্রয়ানথ্যারী 
মিশ্রিত (91000) করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই 
মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় আয়তক্ষেত্র গুলির বা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহাত রঙগুলির মিশ্রণে 
কোন সীম! চিহৃিতকরণ রেখা যেন দৃষ্টি গোচর না হয়। মিশ্রণে যদি রঙের 
স্বল্লত৷ *দেখ! দেয়, তাঁহলে অল্প পরিমাণ রঙ (ষঃটুকু প্রয়োজন ) অতিরিক্ত 
নেওয়া যেতে পারে। 


১১৩ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


চতুর্থ প্রক্রিয়া-_-আন্তর রঙের মিশ্রণ 

পূর্বোপ্পধিত প্ররক্রিমানুধায়ী বিভিন্ন আস্তর রঙের মিশ্রণ সম্পর্কেও অভি- 
নিবেশ-সহকারে অনুণীলন করা প্রয়োজন । কারণ, অঙ্গরচনাযস মুখমণ্ডলের 
ক্রুট সংশোধন, বধঃরুদ্ধি জনিত অবস্থা ব! বিশেষ চরিত্র স্তিতে (জাতিগত বা 
অন্ঠান্ত ) আত্তব রঙের ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আত্তর 
রঙের যধাষথ প্রয়োগ একটি কঠিন সমন্তাও বলা চলে। এর জন্য রঙ ( আস্ত) 
সম্পর্কে পরিচিতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি এর কার্যকারিতা এবং প্রয়োগ 
কৌণল সম্পর্কে পরিচিতি এবং দক্ষতা অর্জন কর! প্রয়োজন, অগুথায় এর 
বথাধধ প্রয়োগ এবং বাঞ্ি ফল লাশ সম্ভব নয়। মুখমগ্ুলের বিভিন্ন কষুত্র 
ক্ষুদ্র অংশে আস্তর রঙেব যথাযথ প্রয়োগেই মুখমণ্ডলের পরিবর্তন করা সম্ভব। 
কিন্তু পূর্ব-দক্ষত! ছাঢ়া মুখমপগুলের স্থল পরিলর স্থানে রঙের যথায্ধ প্রঙ্জোগ 
খুবই দৃঞ্ছ কাঙ্ছ। একনট প্রথমেই মুখমগ্ডলের স্থল পরিসর শ্যানে রঙের 
ব্যব্কাব সমীচীন নয়,_এতে একদিকে যেমন আকাজ্কিত ফল লাভ কর 
যাবে না, অন্রিকে তেমনি রঙ ও শ্রমের অপব্যয়ের সম্ভাবনাই অধিক থেকে 
যার়। সেকারণ, উসরে বদিত তিনট প্রক্রল্না অন্ুসাঁরে বিভিন্ন বর্ণের আস্তর 
রঙের গ্রযোগ প্রণালী স্বতগ্ত্রভাবে অনুণীলন করা বাঞ্চণীয়। এতে একই 
বুঙের প্রয়োগ কৌশপেব হ্বারা বর্ণ ভেদ স্থষ্টি করার কৌশগটি যেমন আয় 
করা যাবে, শেমনি এর ন্ট 'আঙ,ল পরিচালনা, আঙ,লের সাহায্যে চাপ স্থির 
কৌশল প্রভৃণত আয়ত্ব কর! সম্ভব হবে| তাঁছাডা, প্রাথমিক ও আন্তর রঙের 
চরিত্রগত বৈশিষ্টা গুলি উপলব্ধি করাও সহজতর হবে। 
ক্সুরণীয় £_- 

(ক) প্রাথমিক রঙ অপেক্ষাকৃত নরম এবং তুলনা মূলক ভাবে আন্তর রঙ 
"অপেক্ষাকৃত শক্ত ; 

(খ) প্রাথমিক রঙ অপেক্ষা আস্তর রঙ বেশী উজ্জ্বল ; 

(গ) প্রাথমিক রঙ অধিক পরিমাণে ব্যবহারে সেই অংশ আরো হালকা 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১১১ 


বলে মনে হয়, কিন্তু আন্তর রঙ অধিক পরিমাণে ব্যবহারে সেই অংশ আরো 
গাড় বলে মনে হয় (সাদা বা এ জাতীয় হাল্কা আত্তর রঙ ব্যতীত )। 
পঞ্চম প্রক্রিয়া একাধিক রঙের মিশ্রণে বর্ণ ভেদ স্ৃষ্টি। 

মিশ্রণ কৌশলের সাহায্যে ষেমন একই রঙের বিভিন্ন বর্ণ ভেদ স্যটি কর! 
যায়, সেইরূপ একাধিক রঙের মিশ্রণেও রঙের বিভিন্ন বর্ণ ভেদ কৃষ্টি কর! যায়৷ 
দৃষ্টান্ত হিসাবে পূর্বোক্ত মত বাম হাতের পেছন দিবের সম্পূর্ণ অংশের 
অদ্ধাংশে (বা সুবিধামত কিছু অংশে) ২১ নং প্রাথমিক রঙের (3. 00981) ) 
সাহাধো একটি আয়তক্ষেত্র এবং এর ঠিক পাশ্ববর্তা অর্ধাংশে (বা কিছু 
অংশে) ২১ নং প্রাথমিক বঙের (6. 9299) সাহাষ্যে অপর একটি 
আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করা হ*ল। এইবার তর্জণীর সাহায্যে আয় তক্ষেত্র 
ছুইটিকে যদ্দি সম্পূর্ণ ভাবে মিশ্রিত করা যায়, তাহলে এই ছুইটি প্রধমিক 
রঙেরই পরিবর্তন ঘটবে। এই মিশ্রিত রঙের বর্ণের মান উভর় প্রাথমিক 
রঙের মধ্যবর্তী হবে (যদি এই ছুইটি বঙুর পরিমাণ সমান হয় )। অনুরূণ 
ভাবে এই আয়ত ক্ষেত্র ছইটি ফি সাদা (0. ০298) ঘা.) এবং 
হালকা! লাল (0৫. 92981)-087701119] ) বঙের সাহায্যে অঙ্কিত করা 
হয়, এবং এই আধতক্ষেত্র দুইটিকে যদি সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত করা হয়, 
তাহলে এই দুইটি রঙেবই পরিবর্তন ঘটে উত্তয়ের মধ্যবতী একটি বর্ণে 
পরিণত হবে । এই মধ্যবর্তা বর্ণটি রঙেব মিশ্রণ প্রণালীর নিয়মানুযায়ী পাটল 
বর্ণ (2100 )। এই বর্ণটি হচ্ছে পাটল বর্ণের একটি বিশেষ অবস্থা । এর সংগে 
যদি আরো কিছু পরিমাণ লাল রঙ ( ৫80109 ]) মিশ্রিত করা হয়, তাহলে 
এই পাটল বর্ণ পরিবঠিত হয়ে গাঢ় পাটল বর্ণ স্থপতি হবে। আবার বদি 
কিয়ৎ পরিমাণে সাদা (ভা. 7) মিশিত করা যায়, তাহলে হাল্কা পাটল বর্ণ 
সৃষ্টি ছবে। এই মিশণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কব! যেতে পারে। যেমন, 
আয়তক্ষেত্র ছুইটিকে সম্পূর্ণ ভাবে মিশ্রিত না করে উভয়েরই কিয়দংশ 
( অভ্যন্তরস্থ ) মিশ্রিত করা যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় উভয় আয়তক্ষেত্রের 
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বহিঃ প্রান্তের কিয়দংশে মুল রঙের গুোধান্ত বর্তমান থাকবে কিন্তু মিশ্রিত অংশে 
এক বা একাধিক বর্ণের স্যাষ্ট হবে। এই ভাবে বিভিন্ন প্রাথমিক ও আস্তর 
রঙ নিয়ে (সাদা, বাদামী, সবুদ্দ, হাল্কা লাল, গাঢ় লাল, ধূসর প্রভৃতি ) 
অনুশীলন করা কর্তব্য। কারণ, রঙের এই জাতীয় মিশ্রণ বেশ জটিল এবং 
কষ্টসাধ্য। বিশেষতঃ মুখমগুলের স্বল্প পরিসর স্থানে এই মিশ্রণ খুখই 
সাধ্য কাজ বল] চলে। রঙের এই জাতীয় মিশ্রণের মধ্য দিয়ে পিকে 
বণিত কয়েকটি তথ্যের সন্ধীন লাভ করা যায়। যেমন-_ 

(ক) কোন একটি রঙেব সংগে যদ্দি অন্য কোন হাল্কা বা গাঢ় (1) 
রঙ মিশ্রিত করা যায়, তাহলে উভয় রঙেরই বর্ণেব পরিবর্তন ঘটবে । 

(খ) প্রথম রঙটি যদি হাল্কা এবং অন্ত বুঙটি গাঁড় হয়, তাঁহলে এই 
মিশ্রণের ফলে প্রথম রঙটি অপেক্ষাকৃত গাঢ় এবং অন্ত রুঙটি অপেক্ষাকৃত 
হাল্কা বর্ণে পরিবত্তিত হবে। অনুরূপ ভাবে প্রথম রঙটি যদি গাড় এবং অন্ত 
রঙটি হাল্কা হুয়, তাঁহলে উভয়ের পরিবন্তিত রূপ হবে, প্রথমটি অপেক্ষাকৃত 
হাল্কা এবং অন্যটি অপেক্ষারুত গঢ়। 

(গ) রঙের বর্ণ ভেদের পরিমাপ মিশ্রিত অন্ত রঙের পরিমাণের উপর 
নির্ভরশীল । 
ষষ্ঠ প্রক্রিয়া বর্ণ ভেদে দৃর্টিমায়। £_ 

ন্তান্ত গ্রক্রিয়ার ন্যায় এটিও একটি অন্তনীলন স্বাপেক্ষ ব্যাপার । রঙের 
সাহায্যে ' দুঢ়-মান্া স্থঙি করে মুখমণ্ডলের সংশোধন রা পরিবর্তন কর| 'অঙ্গ 
রচনায় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জটিল। এর জন্য ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা 
নিতান্তই 'মবস্ঠক, অন্ুথায় মুখমগুলের ক্ষুত্ ক্ষুদ্র অংশে বিভিন্ন বঙ্ের যথোপযুক্ত 
সমন্বয়ে আক/জ্খত ফললাভ বাস্তবে সম্তব নয়। তাই মুখ মগুলের স্বল্প পরিসর 
স্থানে রঙ ব্যবহারের পূর্বে শ্ম্ান্ত প্রক্রিয়াগুলির ন্যায় অনুশীলনের মাধ্যমে 
ব্যবহারিক অভিজ্ঞত1 ও দক্ষত সঞ্চয় কর! বাঞ্ছনীয় । বাঁম হুস্তের পশ্চাদ্‌দিকের 

ংশে ষে কোন একটি হাল্কা এবং একটি গাঢ় আন্তব রঙ বা প্রাথমিক 
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স্রঙ নিয়ে এর অনুশীলন করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী এই হালকা 
এবং গাঢ় রঙ দুইটির সাহায্যে ছুইটি আয়ত ক্ষেত্র অঙ্কিত করে (সুবিধামত 
যেকোন আকারের করা যেতে পারে ), উভয়ের সংলগ্ন প্রান্তের কিয়দংশ 
মিশ্রিত করা হল। বলা বাহুল্য যে. এই মিশ্রণ, তর্জনীর সাহাষ্যেই করা 
বাঞ্ছনীয়। এর জন্য তর্জণীর সাহাযে যেচাপ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তা 
পুৰৌক্ত প্রক্রিয়াগুলির অনুশীলনের মাধ্যমেই আয়ত্ব কর! সম্ভব। এই বার 
মিশ্রিত আয়তক্ষেত্র দুইটিকে কিছু দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে 
শাওয়া যাবে যে, হালকা রঙের আম্বত ক্ষেত্রটি গাঢ় রঙের আত ক্ষেত্র 
বা যধ্যবর্ত মিশ্রিত অংশ ন্পেক্ষা বড় এবং কাছের বলে মনে হবে। 
বিপরীত তাবে বলা যায়, গাঢ় রঙের আয়ত ক্ষেত্রটি হালকা রঙের 
আয়তক্ষেত্র বা মধ্যবর্তী অংশ অপেক্ষা ছোট এবং দূরের বলে মনে 
হবে। অনুরূপ ভাবে হালকা এবং গাঢ় যে কোন ছুইটি বা ততোধিক রঙ 
নিষেও অন্ুণীলন করা কর্তব্য। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী এই জাতীয় হালকা 
এৰং গাড় ছইটি বা ততোধিক রঙ নিয়ে দুইটি বা ততোধিক আয়ত ক্ষেত্র 
অন্কন করে তাকে কিছু দূরত্ব থেকে পর্যবেক্ষণ করলে, সর্বাপেক্ষা গ'ঢ় আরত 
ক্ষেত্রটিকে ছোট (দুরের) এবং সর্বাপেক্ষা হালকা আক়্ত ক্ষেত্রটিকে কাছের (বড়) 
বলে মনে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আক্রতক্ষেত্রগুণিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা 
হবে_-কোন মিশ্রণ হবে না। এই ভাবে হালকা এবং গাঢ় রঙের পাশাপাশি 
অবস্থাণের ফলে যে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে, তাকে স্তাকারে নিযললিখিততাবে 
উপশ্থাপিত করা যেতে পারে-__ 


(ক) কোন অংশে হালকা রঙ ব্যবহৃত হুলে সেই অংশ কাছের এবং বড 
বলে মনে হয়; 


(খ) কোন অংশে গাঢ় রঙ ব্যবহৃত হলে দেই অংশদূরের এবং ছোট 
বলে মনে হয় ; 
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১১৪ নাট প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


সপ্তম প্রক্রিয়া- পেপার ট্রাম্প্রে ব্যবহার 

অঙ্গরচনার় সরু এবং মোটা--এই ছুই প্রকার পেপার ষ্টাম্পই প্রয়োজন 
হতে পারে। পেপার ট্রাম্পের উপযুক্ত ব্যবহার অপেক্ষাকৃত (তুলির সংগে 
তুলনামূলকভাবে ) অনসুবিধাজনক কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক কার্ষকরী। 

পেপার ট্রাম্পকে তিন আঙ্গ,লের সাহায্যে ( বৃদ্ধা» তর্জনী ও মধ্যমা) 
ধরে সরু দিকটা রঙের মধ্যে ডুবিয়ে খাঁনিকট! রঙ তুলে নিযে হাতের পাতার 
বা পেছনের দিকের অংশে উক্ত বঙ সহ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষলে পেপার ষ্টাম্পের 
এ অংশে প্রয়োজনীয় রঙ আটকে থাকবে । এখন ষ্রাম্পের এ দিকটির 
সাহায্যে মুখমণ্ডলের প্রয়োদ্রনীয় অংশে রঙ লাগান যেতে পারে। এই ভাবে 
পেপার ষ্টাম্পে ইচ্ছান্ুযাক্ী বুঙ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই রঙ 
ব্যবহারের জন্য পেপার ্টাম্পের সাহাষ্যে চাঁপ হৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এই 
চাঁপ স্গ্টির কৌশলটি অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ব করা গ্রয়োজন। পেপার ষ্টাম্পের 
সাহায্যে বেন মিশ্রণ "অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্ধ এর সাহায্যে রেখা সৃষ্টি বেশ 
খানিকটা অসুবিধাঞ্জনক। এর জন্ত ্টাম্পের অবস্থান ও চাপ সৃষ্টির 
বিষয়টি খুবই গুকত্বপুর্ণ। মুখমণুলে শট রেখাগুলি হুক্মভাবে পর্যবেক্ষণ 
করলে দেখ! যাঁবে যে, এর কোথাও মোট।, কোথাও সরু, আবার কোথাও 
হালক1, কোধাও গভীর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উভয় প্রান্ত ক্রমশঃ হালক। 
হয়ে মিলে যায়। তখন আর এর কোন প্রান্ত পৃথক ভাবে দৃষ্টি গোচর 
হয় না। পেপার ষ্রাম্পের সাহায্যে এই রেখা স্থ্টির জন্ সক ্রাম্পই বাঞ্চনীয় । 
বিভিন্ন আকারের রেখ স্যর জন্ত পেপার ষ্টাম্পের অবস্থান ও চাপের পরিবর্তন 
ঘটে। রেখা যেখানে মোটা ও চওড়া হবে, পেপার ই্রাম্পের অবস্থান সেখানে 
হবে সর্বনিয়_-অর্থাৎ ১৫০ কোণ স্যর করে পেপার ্রাম্পকে অবস্থিত করে 
সেখানে রেখা অঙ্কিত করতে হবে এবং এক্সপ অবস্থায় ষ্টাম্পের সাহায্যে যে 
চাপ স্ষ্টি কর! হবে, ত] হবে সর্বোচ্চ । যে অংশে রেখ! সরু ও পাতিল! হবে, 
নেখানে ট্রাম্পের অবস্থান হবে সর্বোচ্চ-_অর্থাৎ প্রাক লম্বভাবে অবস্থিত 
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করে বেখা অঙ্কিত করতে হবে এবং এর জন্ত যে চাশের প্রয়োজন হবে, তা! 
হবে সর্বনিয় অর্থাৎ সবচেয়ে হালকা । স্বভাবতষ বল! যায়, মধ্যম শ্রেণীর 
রেখ।র জঠ ষ্টাম্পের অবস্থান হবে মধ্যম_-র্থাৎ প্রায় ৪৫ কোণ বিশিষ্ট 
এবং চাপও হবে মধ্যম। এর থেকেস্পইতই বোঝ] গেল যে, রেখ! বত সরু 
এবং হালকা হবে, ট্রাম্পের অবস্থান তত লম্বভাবে এবং চাপও ততট! হালকা 
হবে এবং রেখা যত মোটা ও চওডা হবে, ষ্টাম্পের অবস্থান হবে তত 
নিষ্বমুখী, আর চাপও হবে ততটা বেনী। ট্রাম্পের সরু বংশে রঙের পরিমাণের 
উপরও রেধার গঠন কিছুট। শির্ভর করে। এইভাবে পেপার ষ্টাঞ্পের সাহায্যে 
বাম হাতের পণ্চাৎ দিকে বিভিন্ন আকারের বেখা সৃষ্ট করে অনুশীলন করা 


যেতে পারে। ৃ 
অষ্টম প্রক্রিয়!__তুলির ব্যবহার £__ 


পেপার ষ্টাম্প ও তুলির মধ্যে তুপিব বাবহার 'পেক্ষ'রুত সুবিধাজনক । 
অঙ্গরচনার় বিভিন্ন জাতীয় তুলির ব্যবহার করা হয়ে খাকে। এগুলর মধ্যে 
রেখাহ্কন ও ঠে'ট চিত্রণের জন্য যে জাতীয় তুলি ব্যবহার কর! হয়ে থাকে, তার 
সম্পর্কেই কয়েকটি কথা বলা প্রয্োজন। রেখ স্কন ও ঠেট চিত্রণের জন্ত একটু 
শক্ত জাতীয় (69701)950) তুপিই অধিক্ক উপযোগী | প্রধানতঃ ১নং১ ২নং ও 
৩নং তুলিই এর জন্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তুলির ব্যবহারও অনেকটা পেপার 
্টাম্পের মতই, কিন্তু এর কার্ধকরী ক্ষমতা পেপার ষ্রাম্প অপেক্ষা অনেক বেণী 
অর্থাৎ এর দ্বার। অনেক হুক্ষ রেখাঙ্কন সম্ভব, ষা পেপার ট্রাম্পের দ্বারা সম্ভব নয়। 
বেখাঙ্কন প্রন্থতির জন্ত তুলির অবস্থান, চাঁপ প্রন্থতি অনেকটা পেপার ট্রাম্পের 
মতই, কিন্তু এর জন্ত আঙ্ল পরিচালনার দক্ষতা অধক প্রয়োজন। তুলির 
সাহায্যে যে রঙ ব্যবহার করা হয়, তা একটু নরম হওয়াই বাঞ্ছণীয়। এজন্ত 
প্রয়োজনে রঙের সংগে তৈলদ্গাতীয় কোন পদার্থ মিশ্রিত করে নেওয়! 
যেতে পারে। পাত্র থেকে রঙ তুলিতে নিয়ে দোক্ঞান্ুছি মুখমণ্ডলে 
ব্যবহার কর] উচিৎ নয়, কারণ তুলিতে রঙের পরিমাণ অধিক হলে অন্গবিধার 
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স্থ্টি হতে পারে। তাই, পাত্র থেকে তুলিতে রঙ নিয়ে হাতের পাতায় 
বা পেছনের দিকের অংশে অথব! রঙের পাত্রের অন্ত অংশে চাপের সাহাষ্যে 
রুঙকে মিশ্রিত করে নিয়ে তুলিতে রঙের পরিম'শ স্থির করে নিতে হবে। 
তুলিতে রঙের পরিমাণ প্রয়োজনানুরূশ হওয়ার পরই তা মুখমগ্ুলে ব্যবহার 
করা যেতে পারে। পেপার ্টাম্পের স্তায় রেখা যত মোটা ও চওড়া হবে, 
তুলির অবস্থান তত হেলানে! এবং চাপ তত বেণী হবে। অনুরূপ ভাবে রেখা 
যত সক ও হালকা] হবে, তুলির অবশ্থান তত খাড়ীভাবে এবং চাপ তত হালকা 
হবে। এইভাবে তুলির ব্যবহার পূর্বাহ্ছেই অনুশীলন করা আবশ্তক। কারণ, 
পূর্বাহে অনুণীলন করে দক্ষতা অর্জন না করে সোজানুজি মুখমণ্ডলে এর 
ব্যবহার খুবই দুঃসাধ্য কাজ? 


দুই 
স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতি 

প্রথমেই উল্লেখ কর! যেতে পারে, অঙ্গরচনার জন্ত নিদিষ্ট স্থান (07997 
০010) যেন অপরিচ্ছন্ন না থাকে, সেদিকে অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অঙরচনা- 
কারা শিল্পীকে দৃষ্টি রাখতে হবে । বিষয় স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্তই আবশ্বকীয়। 
চেয়ার, টেবিল, আন! প্রভৃতিকে নিয়মিত ভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ঘরের 
দেওয়াল, মেঝে প্রভৃতি সযাৎদে তে বা দু্ন্ধযুক্ত ন! হয়, কারণ নিয়মিত নাট] 
প্রযোজনায় অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়মিত ভাবে দীর্ঘ সময় গ্রীণরুমে 
অতিবাহিত করতে হুয়। এন্ন্ট গ্রীণরুম সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাক] বাঁঞন*্য়। 
গ্রীণকমে খঙ্ররচনার জন্য উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। 
অপর্যাপ্ত মালো অঙ্গরচনায় বিদ্র ত্ঙি করে। আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হলে 
বুঙ নির্বাচন এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ প্রকৃত পক্ষে অসম্তুব হয়ে দ)ডায়। 
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আলোক ব্যবস্থায় অপর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য তা হচ্ছে, 
আলোক ব)বস্থা এমন হওয়া চাই যাতে আলোক বশ্মি অভিনেত।-ভিনেত্রী 
বা অক্ষরচনাকারী শিল্পীর চোখে সোজানজি পতিত হয়ে দটকে আচ্ছন্ন করে 
নাদ্েয়। আলোক উৎসগুলি উন্মুক্ত বস্থায খ'কাঁর ফলেঈ অতনক সময় 
এই দ্মবস্থার স্যট্ট হয। সেক'রণ ্মালোক উৎসগুলিকে এমন ভাবে অবস্থিত 
করতে হবে বা আবরণ »ঠি করতে হবে, যাতে '্ালোক রশ্মি সোজাসুজি 
চোখে এসে না লাগেবা এর ফলে আলোক ব্)বস্থা অপর্যাপ্ত হয়েনা পডে। 
আমাদেব গ্ায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গ্রীণকমে নৈছ্বাঠিক পাখার ব্যপন্থা থাকা 
অত্যাঁবশ্বীয়। কাবণ, এদেশের "মধিকাংশ নাট গৃঙ্েই শীতাতপ শিয়্রণের 
অভাব লক্ষ্য কর! যায়। এ অবনন্থায় গ্রী ম্ঘব দ্দাকণ উত্তাপ খাঁভাবিক 
ভাবেই যদ্্াদায়ক। এর সংগে ধর্মান্ত কলেববে 'অঙজরচনাব ন্ট প্রস্থ ত হওয়া 
ঘেকতখানি কষ্টকব ৩1, গ্রণ্টি শিলী এবং মঞ্চ তি সহজেই অন্শব 
করতে পারেন। গ্রীণরুম ব্যবস্থার মধ্যে অপর একটি গতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় 
হচ্ছে, পানীয় জল। এটি সম্পর্কেও আঅভিনেতা-মভিনেত্রীগণের (এবং 
অঙ্গরচনাকারী শিল্পীর ) সতর্ক দৃষ্টি বাখা প্রয়োজন। 

ক্্গরচনাকাঁলে অভিনেত-ম'ভিনেত্রী এবং অঙ্গরচনাকাঁখী শির (ষে 
ক্ষেত্রে অঙ্গরচনাকারী। শিল্পী একজন স্ব'স্ব ব্যক্তি) পবিচ্ছদ আচ্ছাদনকারী 
এযাপ্র"' ব্যবহার করা উচিৎ। অঙ্গরচনায় ব্যবন্ৃত বুঙ, ম্পিবিট গাম, ক্রেপ 
প্রভৃতি থেকে শ্জি নিঙ্জ পরিচ্ছ বক্ষাব জগ্ভ “এযাপ্রণ” বাবহারের প্রয়োজন 
হয়। সামান্য অসাবধানতায় ব, ম্পিবিট গাম গ্রহৃতিতে পরিচ্ছদেব অনিষ্ট 
হওয়ার সম্ভাবনা! থেকে যায । এজন্ত “এ্যাপ্রণ' ব্যবহার কবা নিরাপদ । 

অঙ্গর5চনায় সর্বাপেক্ষা লাবধানত। অবলঘ্ধন ,কর। কর্তব্য রণ ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে । এসন্ত প্রয়োজনীয় রঙ যেণ যখোপযুক্ত ভাবে প্রচ্ছন্ন বাখা হয়! 
অপরিচ্ছন্ন রঙ চর্মের এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। 
রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্কতা! অবনন্ধন করা প্রয়োজন । অঙ্গরচনার 
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জন্য গস্তত উত্তম মানের রুঙই ব্যবহার কর] উচিৎ। এগুলি অল্ররচনার জন্ 
স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রস্তত করা হয়ে থাকে। এর জন্ত চর্মের কোন অনিষ্ট 
হওয়ার সন্তাবন| বিশেষ থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অখ্যাত রঙ প্রস্ততকারকগণ 
অনেক সময় সত্তা এবং খেরে। জিনিস দিয়ে অঙ্গর5নার জন্য বুঙ প্রস্তুত 
করে থাকেন। উত্তম মানের রঙ ব্যবহার ব্যয়সাধ্য মনে করে অনেক 
অভিনেত1-অভিনেত্রী এই কম মুল্যের নিয় জ্পণৌর রঙ ব্যবহার করে থাকেন। 
অনেক অঙ্গরচনাকারী শিল্পীও এই শ্রেণীর রুঙ ব্যবহার করে অধিক লাভবান 
হুন। বিষয়টি সম্পর্কে অভিনেতা-অভিনেীর সতর্ক হওয়া প্রয্মোজন এই 
কারণে যে, এর দ্বার মুখমণ্ডলের চর্মের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে 
যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণেরই বিষয়টি সম্পর্কে সঙ্ক হতে হবে। 
অনেক সময় কম মূল্যের গুঁড়া লাল রঙ চৈলজাতীয় পদার্থের সংগে মিশ্রিত 
করে ব্যবহার করা হয়বা গুড লাল বুঙ শুক্ষ রুজ (1015 2০9৫০ ) হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয়। সিছুর জাতীয় গুড়া লাল রঙও কোন কোন সময় 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলির নিয়মিত ব্যবহার চর্মের এবং স্বাস্থ্যের 
পক্ষে অনিষ্টকর,। অতএব বর্জনীয়। মুখমণ্ডলে ব্যবহৃত রঙ যেমন বেশী 
শক্ত হওয়া উচিৎ নয়, তেমনি! আবার বেশী নরম হওয়াও উচিৎ নয়। 
বেণী শক্ত রঙ ব্যবহার অস্থুবিধাজনক, কেননা এর জন্য মুখ্মগ্ডলে বেশী জোরের 
সংগে ঘর্ষণের প্রয়োজন হয়। অনেক অভিনেত্রী মুখমণ্ডলের নরম চর্মে বেশী 
জেরে ঘর্যণের ফলে অস্বস্তিকর অনুভূতির স্থষ্ট হয়, এবং নিয়মিত এইরূপ 
ঘর্ষণের ফলে চর্মের অনিষ্ট হওয়ার সম্তাঁবন] থেকে যায়। দীর্ঘকাল অব্যবহার্য 
অবস্থায় পড়ে থাকার ফলেও বুঙ শত্ত হয়ে যেতে পারে। এত রঙ 
ব্যবহারের পূর্বে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অন্রূপ ভাবে বেশী 
নরম রঙ ব্যবহারও অন্থবিধাজনক | বেশী নরম তৈলাক্ত বঙ মুখমণ্ডলে 
উপযুক্তভাবে আবরণ সৃষ্টি করতে পারে না এবং অভিনয় চলাকালে অত্যধিক 
গরমে ঘর্মাক্ত অবস্থার জন্ত গলে গিয়ে উঠে যাবার সন্তাবন] থাকে। 
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অঙ্গরচনায় রঙ ব্যবহারের পূর্বে মুখমণ্ডলকে উপযুক্ত ভাবে পরিফার করে 
নেওয়া প্রয়োজন। মুখমণ্ডল উপযুক্তঙাবে পরিফার না থাকলে রঙ ব্যবহারে 
অনুবিধা সি হতে পারে। অনেক সময় যুগমগুলের অপরিচ্ছন্ন পদার্থ 
প্রভৃতি রঙের সংগে মিশ্রিত হয়ে রঙের আবরণ হ্যষ্টুতে বিদ্র ঘটায় । এজন্ত রঙ 
ব্যবহারের পূর্বে এল্কহল বা ঈথারের সাহায্যে মুখমণ্ডলকে পরিষ্কার করে নেওয়! 
কর্তব্য। এগুলির ভাবে উত্তম শ্রেণীর সাবানও ব্যবহার কবা যেতে পারে । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ কর] যেতে পারে যে, অভিনেতাগণ প্রয়োজনে দাড়ি, গোঁফ 
কামিয়ে নিতে পারেন, তবে দাড়ি-গোঁফ কামানর সংগে সংগে রঙ ব্যবহার না 


করে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর রঙ ব্যবহার করাই বাঞ্ণীয়। 
অঙ্গরচণার জন্য তৈলাক্ত রঙ ব্যধহারের পূরে সাধারণতঃ অতিরিক্ত কোন 


তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কোন কোন 
অবস্থায় এই জাতীয় পদার্থ ব্যবহার কর] যেতে পারে। যেমন-__ গ্রথমভঃ, 
তৈক্ত রঙ যদি অত্যধিক শক্ত হয়,তা হলে তাব্যবহারের পূর্বে উক্ত তৈল জাতীয় 
পদার্থের কোন একটি ব্যবহার কর! ষেতে পারে । ত্বিত্রীয়তঃ, অনেক অভিনেতা 
অভিনেত্রীর মুখমগ্ডলের চর্মে লোমকৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ছিদ্র লক্ষ্য কর! যাঁয়। এ 
ছিদ্রগুপির মধ্যে রঙের উপাদানগুলির মন্ধুপ্রবেশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার 
জগ্ত অতিরিক্ত কোন তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু, স্মরণ 
রাখতে হবে যে, এই অতিরিক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হবে শুধুমাত্র চর্মের 
এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলির মধে) রঙের উপাদানের অন্তপ্রবেশের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়াব জন্য--অনয কোন কারণে নয়। সেজনা ছিদ্রগুলি উক্ত তৈলজাতীয় 
পদার্থের দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়াব পর টিশ্ব পেপার, প্রভৃতির সাহায্যে মুখমগ্ুলের 
অতিরিক্ত এই তৈল।ক্ত পদার্থ উত্তমরূপে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই ভাবে 
মুখমণ্ডলের চর্মকে প্রায় শুফ করে ফেলাই বাঞ্চনীয়। এছাড়া যেকোন প্রকার 
জলীয় রঙ ব্যবহারের পুর্বে এই জাতীয় তৈলাক্ত কোন পদার্থ ব্যবার বরা 
যেতে পারে এবং বাঞ্ছণীয়ও বটে। জলীয় রুঙ ব্যবহারের পর শুফ হওয়ার 
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ফলে মুখমগ্ডলের চর্নকে আরও শুফ করে তূলে একটি অন্বস্তিকর অগ্ুভূতির 
সৃষ্টি করে। তৈলজাতীয় পদার্থ চ্ষকে নরম করে এই অস্বস্তিকর অনুভূতির 
হাত থেকে রক্ষা করে। অভিনেতাগণের ক্ষেত্রে ঘেকোন তৈলজাতীয় 
পদ্দার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু অভিনেত্রীগণের ক্ষেত্রে বিষয়টি 
একটু স্থতত্ত্রভীবে বিচার করা আঁবশ্তক। অভিনেত্রীগণের ক্ষেত্রে উত্তদষশ্রেণীর 
কোন্ড ক্রীম ব্যবহার করাই নিরাপদ । কারণ, ভেঙ্গলীন বা কোকো 
বাটার কেশ উৎপাদনে সহায়ত! কবে । তাই, অভিনেত্রীগণের এই ছুই শ্রেণীর 
তৈলজাতীয় পদার্থ নিয়মিত এবং অতিরিক্ত ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত 
বলে মনে হয়। অলিভ অয়েলও কম ব্যবহার করাই ভাল, কারণ, এর 
নিষমিত ব্যবহারে চর্ধের স্বাভাবিক বর্ণের পরিরর্তন হওয়ার সম্ভীবন। থেকে 
যাক্স। এই সকল কাঁরণে অভিনেত্রীগণের উত্তম শ্রেণীর কোল্ড ক্রীম ব্যবহার 
করাই অধিক নিরাপদ । 

রঙের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কেও কিছু কিছু সতর্কতা অবলম্বন কর আবশ্বক। 
রঙের বিস্তার সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রধানতঃ তিনটি 
আঙ্গলের সাহায্েই রঙকে মুখমণ্ডলে বিস্তৃত করা হয়ে থাকে । 
এর জন্য আঙ্গ,লের সাহায্যে যে চাঁপ এবং ঘর্ষণ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তা 
মাংদপেশীর গঠন ও গতিসমূহের প্রতিকূল না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে-_ 
অর্থাৎ এই চাঁপ ও গতি যেন বিপরীতমুখী না হয়ে পড়ে। বিপরীতমুখ* 
বলতে আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি যে, চাপ ও ঘর্ষণ যর্দি অত্যন্ত জোরাঁল 
ভাবে এৰং মাঁংসপেশীর স্বাভাবিক গঠন ও ঝোঁঁকের বিপরীত মুখী (উল্টাভাবে , 
হয়ে পড়ে এবং এ অবশ্থ। যদি নিয়মিত ভাবে চলে? তাহলে মুখমণ্ডলের 
মাংসপেনী শিখিলতা প্র'প্ত হয়ে নির্দিষ্ট স্থান গুলিতে রেখ! স্ষ্টি হতে পারে 
এজন্য রঙের বিস্তারে আজ্গংলের গতি হওয়া আবশ)ক ঘূর্ণমান ; মাংসপেপীর 
অনুকূলে উপর থেকে নীচে এবং এক দিক থেকে আর এক দিকেও রঙের 
বিস্তার করা যেতে পারে! চাপ অবগ্ঠই হালকা হওয়া চাই। রঙ যদি 
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ছপেক্ষাকৃত শক্ত হয়, তাহলে মধ্যম চাপও ব্যবহার ক্র! যেতে পারে। 
রঙুকে মস্ণ ভাবে বসিয়ে দিতে যে চাঁপডের প্রয়োজন হয়, তা অবস্থাই মৃদু 
হওয়া বাঞ্চনীয় । 

মুখমগুলের ক্রটি সংশোধন বা বিশেষ চরিত্র চিত্রণের জন্য অনেক সমন 
প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । এগুলি খুব বেনী পরিমাণে ব্যবহার 
না করাই শ্রেরঃ, কারণ, এতে অভিবান্তি প্রকাশে বিদ্র ঘটাঁয়। তাছাভা, 
অতাধিক পরিমাণে প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহারে অন্থক্তিকর 'অনুভূতির স্থটি হতে পারে । 
পবচড়পা, দাড়ি, গোঁফ প্রণব বাবহাঁর সম্প-্ক৪ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। 
পুবাতন পরচুলা সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর-__কাঁবণ, এগুলি বছুজন ব্যবন্ৃত। 
তাই এর দ্বাবা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা অধিক। পুরাতন পরচুলা বাবগারের 
পুর্বে উপযুক্ত ভাবে পরিফ্ষাৰ করে একে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়৷ আবশ্বক। 
অনেক সময় এট! করা সম্ভব হয়ে উঠেনা_ এপ ক্ষেত্রে পাতলা কাপড বা 
সিল্ক কাপডের সাহ্াষো প্রস্তত মাথার মাপের টুপি ব্যবহার কর! নিরাপদ । 
পরচুল], দাঁড়ি, গৌফ প্রভৃতির জন্য যে ম্পিরিট গাম ব্যবহার কর! হয়, তা উত্তম 
শেগীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় এর থেকে চর্মের অনিষ্ট হওয়ার সস্ভাবনা 
থেকে যায়। কন্দ ব্রাশ সম্পর্কেও কিছুট! দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কজ ব্রাশ 
শক্ত এবং ধারাল হলে চর্সের অনিষ্ট হতে পারে, বিশেষ করে অভিনেত্রীগণের 
এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । 

অভিনেত্রীগণের ক্ষেত্রে চোখে রঙ এবং ল্যাশ. বাবহাবে খুবই সতর্কতা 
প্রয়োজন। আই-ব্রাউ পেন্সিল নবম হওয়া আবশ্তুক। শক্ত পেশিনলের 
সাহায্যে চোখ আকা হলে চোখে থষ। এবং চাপ লাগার সম্ভাবনা থাকে । এতে 
চোখ লাল হওয়া, চোখ জাল! করা, জল পড়া প্রভৃতি উপপর্গ সৃষ্টি হতে পারে। 
চোখে রঙ ব্যবহারেও সাবধানত! প্রয়োজন, যাতে চোখের মধ্যে রঙ না লাগে। 
কোন কোন রঙ এবং কস্মেটিকস্‌-এ সাবান এবং সেন্ট জাতীয় পদার্থ 
ব্যবহার কর! হয়। এগুলি চোখের মধ্যে লাগলে নান। উপসর্গ দেখা 


১২২ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্র্থমালা 


দিতে পারে। পুর্ব প্রস্তত ল্যাশ ব্যবহারের জন্য ৪1 ৪৩, বা অন্ঠ 
কোন প্রকার আঠাল পদার্থ ব্যবহার কর! হয়। এ সম্পর্কে খুবই সাবধানতা 
প্রয়োজন যাতে এই আঠাল পদার্থ চোখের মধ্যে প্রবেশ না করে। অভিনেতা- 
আভনেত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই চুলের রঙ (ম্যাস্কার! ) সম্পর্কে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর রঙ চুলের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এজন্য অঙ্গরচনাঁর জন্য 
প্রস্তুত উৎকৃষ্ট রঙই ব্যবহার কর! উচিৎ। 

নাট্যাভিনয়ের সমাণ্তিব পর সুখমণ্ডলে ব্যবহৃত বুঙ যত্ব সহকারে অপসারিত 
কর! প্রয়োজন । অরিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ) করা যায় যে, নাট্যাভিনয়ের 
পুর্বে অর্গরচনাকালে দীর্ঘ সময় বায় করা স্মতব হয়, কিন্তু অপসারণ কালে 
অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ সামান্যতম সময় বায়েও বুষ্ঠিত হন। কিন্ক 
এরূপ হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। রুঙ ব্যবহারে যেমন ধৈর্য ও যত্ডের 
প্রয়োজন আছে, রঙ অপসাঁরণেও তেমনি ধৈর্য ও যত্বের প্রয়োজন 'আছে। 
কিছুটা স্বাস্থ্যের কারণে এবং কিছুটা অন্য কারণে এর প্ররোজন আছে। 
অনেক সময় দেখ! যায় নাট্যাভিনয় সমাপ্তির পর শুষ্ক কাপড় বা! তোয়ালের 
সীহাষ্যে জোরের সংগে রঙকে অপসারিত করা হয়। শুঁফ কাপড় বা 
তোয়ালের ঘর্ষণে মুখমণ্ডলের চর্মের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। 
সেকারণে রঙ অপসারণের জন্য কিছুটা ধৈর্য ও যত্বের আবশ্টকতা আছে। 

মুখমগ্ডলে ব্যবহৃত রুঙ অপসারণকালে পূর্বের ন্যায় পরিচ্ছদ আচ্ছাদনকারী 
গ্যাপ্রন ব্যবহার করা উচিত। এর পর প্রথমেই পরচুলা, দাঁড়ি, গোঁফ; প্লাস্টিক 
ব্য প্রভৃতি অপসারিত করা উচিৎ। এগুলির জন্য গুয়োজন হলে 7৪০৮1:৪7 
৪])17109 1001)01 বা 190051 ব্যবহার কর! যেতে পারে। পরচুলা, দাড়ি, 
গো প্রভৃতি অপসারণের পর মুখমগ্ডলে অবস্থিত শুফ গাম প্রভৃতিও উল্লিখিত 
দ্রব্যগুলির সাহাষ্যে ধীরে ধীরে অপসারিত কর] প্রম্মোজন। অতঃপর বুঙ» 
রুজ, পাউডার প্রভৃতি কোন্ড ক্রীম, নারিকেল তৈল গুভূতি তৈলজাতীয় পদার্থের 
সাহায্যে নরম ও পাতলা করে নিয়ে তুল, টিশু পেপার, ভিজ! নরম কাপড় 


খা 
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ৰা ভিজ! নরম তোয়ালের সাহাঁষে) অপসারিত কর! প্রয়োজন। এজন্য 
আঙ্গ,লের চাপ ও ঘর্ষণ গত মৃদু হয়ঃ তত্তই ভাল। এই ভাবে ছুই, তিন ব 
চারবার উক্ত তৈলজাভীয় পদার্থ সহযোগে মুখমণ্ডলকে উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন 
করা আবশ্তক। অনাথায়, মুখমণ্ডুলের চর্মে লোমকুপের হুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রে 
ব্যবহৃন্ধ রঙ বা তৈলজাতীয় পদার্থ থেকে ফাবে-_-ষা" স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই 
মঙ্গলজনক নয়। মুখমণ্ডলে ব্যবন্ধত রঙ উত্তমরূপে পরিঞ্কত হওয়ার পর 
সুগন্ধি ওডিকোলন জলে মিশ্রিত করে ব)বহার করা ঘেতে পারে বা উষ্ণ গরম 
জলের সাহায্যে ভাল সাবান ব্যবার করার পর ওডিকোলনের জল 
ব্যবহার কর! যেতে পারে । বেশী ঠাও জল ব্যবহার না করাই বাঞ্নীয়। 


সগুম পরিচ্ছেদ 
এছ 
অঙ্গরচনায় স্তর বিন্যাস 


শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানব দেহ বিচিত্র 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবঙিত হয়। এ পরিব্্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিক্সমান- 
সারেই সংগঠিত হয় $ কিন্তু নাটযমঞ্চে অভিনেতার অবয়বে এই পরিবর্তন স্থটি 
হয় অঙ্গব্চনার সাহায্যে। যুবক অভিনেতাঁকে বৃদ্ধ বা মধ্যবদ্ূসী 'অভিনেতাকে 
যুবকে রূপান্তরণের প্রয়োজন মঞ্চে অহরহ দেখা দেয়; সুতরাং অঙ্গরচনা 
শিল্পশিক্ষার্থীর পক্ষে এই পরিবর্তনের কলাকৌশলগুলে বিশেষ ভাবে 
অবহিত হুওয়! গ্রয়ো্ধন। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে মোটামুটি 
তিন ভাশে ভাগ করে নেওয়া]! চলে; ১1 তারুণ্য হ্টির উপযোগী অঙ্গরচন। 


ক (]0510110 10081:8-01) )১ ২। মধ্যবয়সী চরিত্র সৃষ্টির উপযোগী অঙ্গরচনা) 
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(1117916 88৪ 10829-07 ) এবং ৩। বৃদ্ধ বয়সী চরিত্র স্যষ্টির উপযোগী 
অঙ্গরচনা (010 ৪69 0081-00 )। অঙ্গরচনাঝ স্তত্ষ বিন্যাস বলতে আমর! 
এই শ্রেণী বিভাগকেই বোঝাতে চাইছি। 

ক? তাক্রুণ্য স্্টির উপবোগী অঙ্গরচন। ( 0%95119 75816-0 ) ৫ 

এই পর্বের অঙ্গরচনার মুখ্য উদ্দেন্ত হলো নটনটাব মুখে বডের ব্যবহার 
করে তীর! যদি মধাবয়সী হুন, তাহলে মুখের সহজাত ভাগ এবং রেখাগুলি 
ঢেকে, তদের যুখশ্রীকে তরুণের মতো করে তোলা, এবং নটণ্টী যদি তরুণ 
হন, তাহলে প্রয়োজনে তাঁদের মুখমণ্ডলকে আরো সুশ্রী করে তোলা । ভূলে 
গেলে চলবে না যে, স্বাতাবিক অবস্থাতে মানুষের মুখের গঠনে নানাবিধ 
ত্রট-বিচ্যুতি থাকে, যা সচরাচর আমার্দের দুষ্টি গোচর হয় না বা হলেও 
সেইপব ক্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা খুব একটা সচেতন হইন1। যেমন, ছোট 
চোখ» মোটা নাঁক, খুব পাতলা ঠোট, স্বল্প ভ্রু, বেশী উচু কপাল ইত্যাদি। 
সাধারণ জীবনে এই সব ক্রুটি-বিচ্যুতি খুব একট! 'অন্থবিধার স্থষ্ট না করলেও মঞ্চে 
এগুলি একেবারেই অচল। তাই রঙের সাহায্যে এই সব ত্রুটি সংশোধন করা 
অপরিহার্য হয়ে পডে অভিনয়ে । বলাবাহুল্য, এরজন্য বরণের মিশণ প্রক্রিয়া 
এবং আঙ,ল ও তুলির সুদক্ষ ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আয়ত্ব করতে 
হুবে। ৃ রর 

তারুণ্য হৃষ্টির উপযোগী অঙ্গরচনীকে ছুটি অংশে ভাগ করা যায়, (ক) 
সরল অঙ্গরচনা এবং (খ) সংশোধনী অঙ্গরচনা। 

সরল অঙ্গরচনা (96518176 008700-0]) ) ২ 

স্বাভাবিক মুখকে, যেখানে খুব বেণী ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই বা থাকলেও নজরে 
পড়ে না, রঙের সাহায্যে তাকে আরও ম্ুন্দর করে তোলাই হলো সরল 
অঙ্গরচনার মুল উদ্দে্ত। মধ্যবয়সী চরিত্রকে তরুণ করার আন্ত বয়স কমানোর 
কাজেও এই অঙ্গরচনার সার্থক ব্যবহার হয়। সরল অঙ্গরচনা বা ৪5:৫8 
4018%০-0]) এর ব্যবহারিক পদ্ধতি হলে! নিয়রূপ ; 
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(১) মুখে রঙ ব্যবহারের পূর্বে সাবান, রেকটিফায়েড স্পিরিট বা এযালকহলের 
হাধ্যে মুখমণ্ডল £বেশ ভাল করে, পরিফার করে, তারপর টিশু পেপার, 
বাতিক তুলো! বা নরম তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে মুখ শুকনো করে নিতে হবে। 

মনে রাখা দরকার, মুখে নরম তৈলজাতীয় রুঙ ব্যবহার করলে, তার আগে 
প্ীম বা ভেসলীন ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হয় না। ওগুলি ব্যবহারের 
শয়োজন হয় 17810679859 109%106 ব্যবহারের পুর্বে। অনেক সময় 
[খের চর্ধে লোমকুপের সুস্মছিদ্র (পুরুষদের মুখে) দেখতে পাওয়া যায় 
সরকম ক্ষেত্রে ৪০৪ 81896 1812৮ ব্যবহারের পূর্বে এ ছিদ্রগুলি ঢাঁকবার জন্য 
ক্ীম বা ভেসলীন জাতীয় তৈলাক্ত পদার্গ ব্যবহার করা চলে, তবে বিশেষ 
চাঁৰে লক্ষ্য রাখ! দরকার যাতে চর্ষের ওপরে এ তৈলাক্ত পদার্থ লেগে 
7 থাকে। তাতে করে ৪০6 £1:5859 181,6 এর ঘনত্বের মাত্রা কমে যেতে পারে । 

(২) ঘিশ্তীম্ পর্ব হলো মুখে প্রাথমিক বঙের (13859) প্রয়োগ । মনে 
এাখতে হবে, চরিত্রের বয়সের তারতম্য এবং জাতিগত তারতম্য হিসেবে 
ায়ের রঙের পার্থক্য ঘটে। স্ুতরাং প্রাথমিক রঙটি চরিত্রের বয়দ এবং 
সেকোন্‌ জাতির তা মনে রেখেই নির্বাচন করা দরকার । নাট্যচরিত্র অনুযায়ী 
প্রাথমিক রঙ নির্বাচনের পর, টিপ টিপ করে মুখে লাগিয়ে মধ্যম', তর্জনী 
প্রন্থৃতি আঙুলের সাহাধ্যে হালকা ভাবে টেনে টেনে সারা মুখে এমন ভাবে 
লাগিয়ে নিতে হবে যাতে মুখের সর্বত্র একটা রঙের আবরণ ৃি হয়। 
কোন বিশেষ রঙের ক্ষেত্রে, যেমন যে কোন শক্ত রঙ, টিপের পরিবর্তে রেখ। টেনে 
লাগানোও যেতে পারে | এই আবরণ স্থির মাত্র! সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা 
প্রয়োজন, কারণ, এর পরিমাপ নির্ভর করে নাট্য চবিত্রের প্রয়োজনীয়তার 
উপর। কোন কোন অবস্থায় যেমন এই আবরণ মোটা হওয়া আবশ্তক, 
তেমনি আবার কৌন কোন অবস্থায় হালক! হওয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । 
সুতরাং কিভাবে এই আবরণ সৃষ্টি করা হবে, চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ 
করে নিয়ে অন্গরচনাঁকারী শিল্ীকেই লে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অপর 


১২৬ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


একটি বিষয়ের প্রতিও অঙ্গরচনাকারী শিল্পীকে দৃষ্টি রাখতে হবে-__ত| হচ্ছে, 
মুখমণ্ডলের সংগে সংগে কান; গল! প্রন্তি উন্মুক্ত অংশেও সমভাবে রঙ 
ব্যবহার করতে হুবে»যাতে করে দর্শকের চোখে বিভিন্ন অংশের মধ্যে বর্ণ 
পার্থক্য দৃষ্টি গোচর না হয়। প্রদঙ্গতঃ উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, হাতের এবং 
পায়ের উন্মুক্ত অংশেও আবশ্যকমত রঙ ব্যবহার কর! প্রয়োজন। কোন 
কোন নাট্য চরিত্র চিত্রণে পূর্ব প্রস্কত বা নির্বাচিত প্রাথমিক রঙের সংগে 
অন্ত কোন প্রাথমিক বা আস্তর রঙের মিশ্রপের প্রয়োজন দেখা ধিতে পারে। 
এন্সশ ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রাথমিক রঙের সংগে অন্ত কোন প্রাথমিক বা আস্তর 
রঙ পুর্বোক্ত ফুটকি বা রেখাকারে মুখমণ্ডলে সোজান্থজি লাগিয়ে মিশ্রিত 
করে নেওয়া যেতে পারে বা কোন পাত্রে অথব| বাম হাতের তালুতে পূর্বান্নেই 
মিশ্রিত করে নিষ্কে মুখমণ্ডলে ব্যবহার কর! ষেতে পারে। বিষণ অঙ্গ- 
রচনাকারী শিল্পীর দক্ষতা এবং কৌশলের উপর নির্ভত্র করে। এই ভাবে 
মুখমণগুলের সর্বত্র সমভাবে রঙের আবরণ সৃষ্টি করার পর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে 
খাবড়ে থাবড়ে আলগা রঙকে চর্ষের সংগে উত্তমরূপে বগিস্ে দিতে হবে। 
এক্গন্ত স্প্রের সাহায্যে জল ব্যবহারও করা যেতে পারে। রঙ উপযুক্ত ভাবে 
বসান হয়েছে কিনা বুঝ্ঝতে হলে মুখমগ্ুলে ব্যবহৃত রঙের উপর একটি বা 
ছুইটি আঙ্গুলের সাহ্াযো মৃছু চাপ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে যে এঁ স্থানে আঙ্গ,লেয় 
কোন দাগ বা ছাপ পড়ে কিন । বর্দি কোন দাগ বা ছাপ পড়ে, তাহলে 
বুঝতে হবে যে রউটি:ক উপধৃক্ত '্ডাবে বসান হয়নি । রঙটি উপযুক্ত ভাবে 
বদান হলে এ স্থানে আঙ্গলের কোন দরাগবা ছাপ পড়বে না। একটি টিশ্ত 
কাগজ শিয়ে মুখমণ্ডলে ব্যবহৃত রঙের যেকোন অংশে মুদভাবে চাপ দিলে 
ঘর্দি কাগ্ধানিতে মালগাভাবে রঙ উঠে আসে বা বেশী পরিমাণে রঙ 
লেগে যায়ঃ তাহলেও বুঝতে হবে যে রঙ বসান উপযুক্ত ভাবে হয়নি। রঙ 
ঠিকভাবে বদান হলে কাগজের সংগে কোন রঙ উঠে আঁপবে না। হয়তো 
খানিকট। তৈলাক পদার্থ লেগে থাকতে পারে । 


অক্ষ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১২৭ 


(৩) প্রাথমিক রঙের পরবর্তী পর্যায় হলে রুজের ব্যবহার । মঞ্চে কৃত্রিম 
দালোর্‌ প্রভাব থেকে মুক্ত করে অশ্রচনাকে সুন্দর, স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত করে 
“তালার জন্তই রুজ ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । রুজ প্রধানতঃ ছুই প্রকার হয়ে 
থাকে- আর্দ্র এবং শুফ। 

আর্দঘ রজ সাধারণতঃ প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পরবর্তা পর্যায়ে অর্থাৎ 
পাউডার ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহার করা হয়। এটি অনেকট! নরম কাদার মত। 
যেকোন লাল আস্তর বুঙ-এর জন্ঠ ব্যবহার করা যেতে পাবে। কোন কোন 
প্রস্তুত কারক কাচের পাত্রে তরল আকারেও রুজ প্রস্তত করে থাকেন। এই 
জাতীয় রুজকে বলা হয়ে থাকে 110156 70969 | উভয়ের মধ্যে ঘনত্বের তারতম 
ঘটে বটে, কিন্তু ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যে তেমন কোন তারতম্য নেই । শুফ রুজ 
অপেক্ষা আর্দ্র রজের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সময় এবং দক্ষতা সাপেক্ষ, কিন্ত 
আর্ঘ রুজ শুফ রুজ 'সপেক্ষা অনেক বেণী স্বাভাবিক । এই কারণে পরবর্তী 
পর্যায়ে শুফ র'জ ব্যবহার করা হলেও আর্দ্র রুজ ব্যবস্থার করা বাগ্নীয়। 

যেকোন লাল আস্তর রঙ অল্প পরিমাণে আঙ্গুলে (তর্জনী) নিয়ে 
মুখমগ্ডলের কপোল খণ্ডের সর্বোচ্চ অংশে একটি বৃদাকার ফুট.কি (ৰা তার 
চেয়ে কিছু বড়, গোলাকার) অক্ষিত করে উক্ত তর্জনী বা মধ্যমার সাহায্যে তাকে 
চতুদ্দিকে-উপরে চোখের পাউচ, অংশের দিকে? নীচে কপোলের সর্বনিষ্ন 
অংশের দিকে ; এবং ছুই দ্রিকে নাক ও কানের দিকে ক্রমশঃ মিলিয়ে দিতে 
হবে| লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কপোলের সর্বনি্ন অংশের মধ্যে ঘেন রুজের ব্যবহার 
না করা হয় বা রুজ ব্যবহারে যেন কোনরূপ রেখ! দৃষ্টিগোচর না হয়। হালকা, 
মধ্যম অথবা গাঁ বুঙ ব্যবহার সম্পর্কে অঙ্গরচনাকারী শিল্পীকেই দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে হবে। কারণ, অঙ্গরচনার মুল ভিত্তি হচ্ছে চরত্র চিত্রণ, তাই চরিত্রের 
প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই রুজের বাবহার করা হুবে। নারী-পুরুষ 
ভেদে আবার রুজের ব্যবহারে তারতময ঘটে । 

(৪) প্রাথমিক রঙ ও রুজ ব্যবহারের পরবর্তা পর্যায় চোখ এবং ভ্রু অস্কন। 


১২৮ নাট্য প্রয়োগ শিক্প গ্রন্থম্মলা 


শিক্ষাঁথিগণের পক্ষে চোখ ও ভ্রু অঙ্কন পাউডার ব্যবহারের পূর্বেই করা৷ উচিৎ, 
কারণ পাউডার ব্যবহারের পর অঙ্কনে কোনপ্রকা'র ত্রুটি দেখা দিলে তাকে 
সংশোধন করা খুবই অন্ুবিধা জনক। অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত শিক্ষিত অক্রচনা- 
কারী শিল্পী পাউডার ব্যবহারের পরও চোঁখ, ক্র প্রভৃতি অঙ্কনের কাজ করে 
থাকেন। 

নাট্য চরিত্র চিত্রণে চোখ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চরিত্রের ভাব প্রকাশে 
এটি একটি অন্ততম প্রধান মাধ্যম । তাই চোখ ও ভ্রু অস্কনের প্রতি একটু বিশেষ 
ভাবে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্তক। প্রাথমিক রঙ ও রুজ ব্যবহারে মুখমণ্ডলের কিছু 
কিছু ক্রট এবং কৃত্রিম আলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়! যেতে পারে 
বটে, কিন্ত এর দ্বারা চোখ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়ে । এই 
অবন্থা কোন কোন চরিত্রের পক্ষে উপযোগী হলেও অধিকাংশ চরিত্রের পক্ষেই 
ক্ষতিকর হয়ে পড়ে । একপ ক্ষেত্রে “দৃষ্টি-মায়া" স্থষ্্র করে এর থেকে মুক্তি পাওয়া 
যেতে পারে- -অর্থাৎ নানাভাবে চোখে রঙ ব্যবহার করে এবং চোখ ও ভ্রকে 
অক্ষিত করে চোখকে বড এবং আকর্ষণীষ্ব করে তোলা যেতে পারে। 

আই-ত্রাউ পেন্সিলের সাহাযে; চোখ ও ভ্রু অঙ্কিত করাই শ্রেষ্ঠ উপায় । 
তুলি বা পেপার ষ্টাম্পের সাহায্যেও অবশ্য অঙ্কিত করা যেতে পারে। কিন্তু 
এতে বুঙ অন্তত্র ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে । সেজন্য সাবধানতার সংগে 
রঙ ব্যবহার করে সংগে সংগে পাউডার ব্যবহার কর! কর্তব্য । ব্যবহার পদ্ধতি 
চোখে পেন্সিলের ব্যবহারেরই অন্ুরূপ। আই-ব্রাউ পেন্সিল উপযুক্রভাবে 
কেটে নিযে (চোখের জন সরু করে) প্রথমে চোখের বাইরের প্রান্তে রেখা 
অঙ্কিত করতে হবে। এই রেখা নাট্য চরিত্রান্তযায়ী নানাভাবে অঙ্কিত করা 
যেতে পারে (যেমনঃ সোজ। ভাবে, ওপরের দিকে বাকান-_91800606 01)578788, 
নীচের দিকে বাকান--905106106 9০৭15 চম0105 গ্রভৃতি )। এই রেখা অঙ্কিত 
করার পর চোখের উপরের পাতার অগ্রভাগে ভিতরের প্র-স্ত থেকে রেখা অঙ্কিত 
করে বাইবের প্রান্তের অস্ষিত রেখার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। কোন কোন 
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অঙ্গ রচনার রূপব্ীতি ও প্রয়োগ ১২৯ 


গরিত্র চিত্রণে ( নারী চরিত্রের ভৃত্রিকাম্ম) এই রেখা বেশ একটু মোটা করে 
অক্ষিত করে উপরের দিকে মিলিয়ে দেওয়া! যেতে পারে। উপবের পাতার 
এই রেখ! অঙ্কিত হবার পর নীচের পাতার অগ্রভাগে ভিভরের প্রান্ত থেকে 
আরম্ভ করে বাইরের প্রান্ত পর্যন্ত অপেক্ষারূুত সরু রেখ! অক্কিত করতে হবে। 
্রী-পুকষ এবং নাট্য চরিত্র ভেদে রেখাগুলির স্থুলত্ব এবং গাড়ত্বের ভেদ 
বটবে। চরিত্র বিশেষে চোখের বাইরের প্রান্তের রেখাকে বেশী বধিত না 
করে যতদুর সন্ব স্বাভাবিক করে অস্কিত করাই বাঞ্ছনীয়। পূর্বেই উল্লেখ করা 
যয়েছে যে, চোখ অঙ্কিত করার মুখ্য উদ্দেপ্ত হচ্ছে চোখকে কিছুটা] বড় এবং 
আকর্ষণীয় করে তোলা । [ চিত্র-১৩ (ক) (খ) ও (গ) ] 

এক্ন্ত কোন কোন অবস্থায় চোখের শীচের পাতার অগ্রভাগের রেখাকে 
'কিছুট। নীচের দিকে [89 110০ থেকে আনুমানিক ৯৮ নীচের দিকে অঙ্কিত 


করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 
নাট) চরিত্রান্ুযাক্সমী চোখ অস্কিত করার পরু উক্ত পেন্সিলের সাহাষ্যেই ভ্র- 


গল মস্কিত করা যেতে পারে। কিন্তু অঙ্কিত চোখের সংগে সামঞ্জহ্ ত্যতি 
'রেই ভ্র-কে অক্কিত করতে হবে। ভ্র-কে পুর্বাহ্নে অঞ্ষিত করে নিলে চোখের 
মাকার ও আকৃতি পরিবর্তনে অনেক সমন্ন অসুবিধা দেখ! দিতে পারে। তাই 
চোখ অঙ্কনের পর ভ্র-যুগল অক্িত করাই সুবিধাজনক । আধুনিক সামাজিক 
শাট্য চরিত্র চিত্রপে ত্র-কে অতিরঞ্জিত করে অঙ্কিত না করে যতদুর সম্ভব 
স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত করাই কর্তব্য । অবশ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রুর 
আকার ও অবস্থানের পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। 

চোখ ও ভ্র অন্কনে বঙ ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কত] অবলঘ্বিত হওয়! 
প্রয়োজন । মঞ্চের ক্ষেত্রে চোখ ও ভ্রু অঙস্কনে প্রধানতঃ কালে! পেন্সিল ব৷ 
কাশো রঙ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্ররণ রাখ প্রয়োজন যে, চোখ ও ভ্র-র 
রঙ মাথার চুলের রঙের সঙ্গে লাষঞ্রম্ত রেখে ব্যবহার কর! কর্তব্য । যদ্দি কোন 
অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মাথার চুলের রঙ কালো না হয়ে কটা বা লালাভ 

টে 
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হয়, তাহলে সেই চুলের সঙ্গে সামগ্তস্ত বজায় রেখেই চোখ ও ভ্রুতে রঙ ব্যবহার 
করা উচিত। অন্তথায় চোখ ও ভ্র-র সগে মাধার চুলের রঙের ভিন্নতা স্যটি 
হবে এবং তা স্বাভাবিক অবস্থায় মোটেই গ্রহপণযোগা নফ। অবশ্ যে ক্ষেত্রে এরূপ 
ভিন্নতা হি গ্রয়োজন হয় (অনেকে মাথার চুলে বা দাডিতে লালাভ রঙ ব্যবহার 
করেন ), সেক্ষেত্রে এ রীতি প্রযোজ্য নয়। যুরোপীয় বা অন্য কোন দেশীয় 
লালাত গাব্রবর্ণ বিশিষ্ট চরিত্রের অঙগরচনায় যেমন সেই দেশীয় গাত্রবর্ণের সংগে 
সংগে মাথার চুল, দাড়ি, গৌফ প্রভৃতিতে বুঙ ব্যবহার করে (বাঁ পরচুল৷ ও 
ক্রেপ ব্যবহার করে) রঙের অনুকরণ বরা হয়, সেইরূপ চোখ, ভ্রু প্রভৃতিতেও 
এমন ভাবে রঙ ব্যবহার করা উচিত, যাতে করে সেই চরিত্রের মাথার চুল, দাড়ি, 
গোঁফ প্রভৃতির সংগে একটা সুম্পট্ট সমতা বজায় থাকে । সুতরাং চোখ ও ত্র 
অক্কনের ক্ষেত্রে কালে! পেন্সিল বা রঙ যেমন ব্যবহার কর! হবে, তেমনি 
প্রয়োজনে বাদামী, লাল প্রভৃতি পেন্সেন বা! বাদামী রঙ, (3৮০0 11001776 
০০100 70. ঘ্ব/8৭) বাদামী ও লাল রঙের মিশ্রণে গ্রস্ত (78819191) 1১:০0) 
100. 78/9) রঙ প্রভৃতি ব্যবহার করা হবে। 

চোখকে আরও সুন্দর, উজ্ল ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্ত ত'রুণ্য 
স্ষ্টিকারী অঙ্গরচনায় আরও কিছু রঙ ব্যবহার করা হয়। একে বল! 
হয় “আই শ্তাডো'। বিভিন্ন বর্ণের বৃঙ এই উদ্দেশ্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। 
বেমন- সাদ, বাদামী, নীল, সবুজ, সোনালী, রূপালী প্রভৃতি । এগুলিও 
তৈলাক্ত জাতীয় রঙ। উল্লিখিত বর্ণের ষে কোন আত্তর রঙ-এর জন্য ব্যবহার 
করা যেতে পারে । চোখের উপরের পাতার অগ্রভাগ থেকে (চোখের অঙ্কনের 
জন্য যে স্থানে রেখা অঙ্কিত কর! হয় ) ভ্র"র নীচে পর্যন্ত অংশে এগুলিকে ব্যবহার 
কর! হয়। সমগ্র অংশে যে একই রুঙ ব্যবহার করা হয় তা” নয়, প্রয়োজনে 
বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার কর] হয়। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে? চোখের উপরের পাতার বহিঃ প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ 
পাতার ছুই "তৃতীয়াংশ অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত হাল্কা নীল, সবুজ, বাদামী, বা. 


অঙ্গ রচনার ব্বপরীতি ও প্রয়োগ ১৩১ 


উল্লখিত রঙের মিশ্রণে প্রস্তত ধৃপর প্রহথতি রঙ ব্যবহার করা হয়। সেইরূপ ভ্র-র 
ঠিক নীচের অংশের হালক] গোলাপী, গ'ঢ় গোলাপী, হালক! পাটল, গাঢ় পাটল 
প্রভৃতি রঙ ব্যবহার কর] হয়। এতে করে চোখ যেমন উজ্জল ও আকর্ষণীল়্ 


হয়ে ওঠে, তেমনি আবার কিছু কিছু ক্রট সংশোধন বা আকার ও অবস্থানেরও 
পরিবর্তন ঘটে। 


(৫) এর পরই পাউডার ব্যবহার । পাউডার ব্যবহ্থারের প্রধান উদ্দেগ্ঠ 
হচ্ছে অঙ্গরচনার জন্ত ব্যবহৃত বরকে স্বারিকরণ । বর্দিও এটাই একমাত্র 
উদ্দে্ত নয়। তাহলে যে কোন প্রাথমিক রঙে যে কোন বর্ণের পাউডার 
ব্যবহার কর! যেত। কিন্তু তা? হয়ন!। যে কোন প্রাথমিক রঙে যেকোন 
বর্ণের পাউডার ব্যবহার করায় প্রাথমিক রঙের বর্ণের ভেদ ঘটে। একটি দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করে বিষয়টি স্পট করে তোল! যেতে পারে। ধরা যাক, কোন নাট্য 
চরিত্রের গাত্রবর্ণ স্থষ্টির জন্য ২৩নং প্রাথমিক যুঙ ব্যবহার করার প্রয়োজনীক্বতা 
আছে এবং সেই ভাবে ২৩নং প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করা হল। পরে এই রঙকে 
শ্বায়িকরণের জন্য ৩*নং পাউডার ব্যবহার করা হল। এতে করে নাট্যচরিত্রের 
প্রয়োজনে যে ২৩ নং প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করা হয়েছিল, ৩*নং পাউডার 
ব্যবহারের ফলে সেই বর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়ে গাত্রবর্ণ অনেক বেশী গাঢ় হয়ে 
'পড়বে-__অর্থাৎ চরিত্রের প্রয়োজনে গাত্রবর্ণ কৃষ্টি করা স্ব হবেনা। এই 
কারণে যে বর্ণের (সংখ্যার দ্বারা বর্ণকে চিহ্নিত করা হয়েছে ) প্রাথমিক রঙ 
ব্যবহার কর! হবে, সেই বর্ণের পাউডারই ব্যবহার কর! আবশ্বক-_অর্থাৎ ২৩নং 
প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করা হলে) ২৩নং পাউডারই ব্যবহার কর] উচিৎ । ১বর্পের 
( অর্থাৎ ২২নং বা ২৪নং) হালকা বা গা পাউডার ব্যবহার কর! ধেতে পারে 
করণ এদের মধ্যে বর্ণের তারতম্য খুবই সামান্ত, কিন্তু এর চেয়ে অধিক 
হালকা ৰা গাঢ় বর্ণের পাউডার ব্যবহার করা উচিৎ নয়। 

পাউডার ব্যবহারের পরিমাপ স্বল্প হওয়াই সমীচীন। পাউডারের পরিমাণ 
অধিক হলে অনেক সময় অঙ্গরচনা একট] মোটা আবরণ বিশিষ্ট হয়ে পড়ার 
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সম্ভাবনা থাকে । পাউভার প্যাডে শবল্প পরিমাণ পাউভার নিয়ে মুখমগুলের যে 
কোন একট অংশ থেকে আরভ্ভ করে ক্রমশ সমস্ত মুখমণ্ডলে ব্যবছার করতে 
হবে। প্যাঁডে রঙের উপরে জোরের সংগে ঘষা চলবে না। এতে রূণড কেটে 
যাবার সম্ভাবন। থেকে যাবে । হাল্ক1 চাপের সাহায্যে প্যাড ব্যবহার করতে 
হুবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন অংশ যেন বাদ না পড়ে। তাহলে সেই 
অংশে রঙ আল্গ! থেকে যাবে এবং এঁ অংশে জামা-কাপড় বা অন্ত কোন কিছুর 
ঘর্ষণ লাগলেই রঙ উঠে ধাবে। পাউডারের ব্যবহার চিবুকের অংশ থেকে বা 
কপালের অংশ থেকেও আরস্তভ কর] যেতে পারে। চোখের উপর এবং নীচের 
অংশে পাউডার ব্যবহার সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, তু 
অংশগুলি অতিমাত্রীয় সক্রিয়। সেকারণ অতি সহজেই বঙের মিশ্রণ বিনষ্ট 
হয়ে যেতে পারে । মুখমগ্ুলের সর্বত্র মোটামুটি সমভাবে পাউভার ব্যবহারের 
পর নরম চওড়া ব্রাশের সাহায্যে আলগ। পাউডার ঝেড়ে ফেলতে হবে। এর 
পর ঠাণ্ডা জল হাতে নিয়ে (ব1 স্প্রে করে ) মৃছ চাঁপড়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত এবং 
গুষ্ধ পাউডার ধুয়ে ফেলে মুখমণ্ডলকে পরিচ্ছন্ন ও মণ করে নিয়ে নরম তোয়ালে, 
টিশু পেপার ব! তুলার সাহাধ্যে গুফ করে নিতে হবে। 

(৬) নাট্য চরিত্র চিত্রণে ঠোট একটি অন্ততম গুরুত্বপুর্ণ অংশ। ব্যক্তির 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে এরও একট! বিশেষ,ভূমিক] বয়েছে। তারণ্য ক্িকারী। 
অঙ্গরচনাতে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে ঠোটের আকার ও গঠনে 
বৈচিত্র্য সির প্রয়োজন হতে পারে। 

ঠোট অন্কনের জন্য যে কোন লাল আত্তর রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। 
815 88০০: কোং চলচ্চিত্রের এবং মঞ্চের প্রয়োজনে ঠেখটের জন্ত বিশেষ 
এক ধরণের রঙ. প্রস্তুত করে থাকেন, যাকে বল হয় [110 70061 আমাদের 
দেশে এখনও পর্যন্ত ঠোটের জন্ত বিশেষ ভাবে তেমন কোন রঙ প্রন্তত করা হা 
না। তাই কোন লাল তআত্তর রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাঁডা 
সাধারণ ব্যবহারের জন্থ বিভিন্ন বর্ণের লিপন্টিক প্রস্তত কব! হয়ে থাকে, 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৩৩ 


চরিত্রান্ুযাক়্ী এগুলির কোন একটি বা একাধিক বঙের মিশ্রণে গ্রস্তত রঙও ব্যবহার 
করা যেতে পারে। সরু শক্ত তুলির সাহাধ্যে ঠোটে রঙ ব্যবহার করাই 
স্থবিধাজনক। তুলিতে কিছু পরিমাণ রঙ নিয়ে বাঁম হাতের তর্জনীতে রঙটিকে 
উত্তমন্ূপে মিশ্রিত করে নিয়ে প্রথমে উপরের ঠোটে এবং পরে নীচের ঠেটে 
লাগাতে হবে। ঠোঁটের স্বাভাবিক যে আকার রয়েছে, রঙের সাহায্যে তাকেই 
ম্পষ্ট ও সুন্দর করে তুলতে হবে। অনেক সময় এই আকারকে স্ুম্পষ্ট করে 
তোলার জন্ঠ গাঢ় কোন রঙের সাহায্যে ঠেটের সীমা নির্দিষ্ট রেখা চিত্রণের 
প্রয়োজন হুয়। নীল, সবুজ, বাদামী, ধূসর প্রভৃতি রঙের সাহায্যে এই রেখা 
অঙ্কিত কর] যেতে পারে। রেখাটি যেন অস্বাভাবিক গাঢ় এবং মোটা ন! হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । সাধারণতঃ উপরের ঠেশটটি নীচের ঠেশাটের 
চেয়ে অপেক্ষারত গাঢ় হয়ে থাকে । অনেক সময় ঠেটের সন্মুখভাগ অভ্যন্তর 
ভাগ অপেক্ষা গাঢ় দেখতে পাওয়া ষায়। এনধশ অবস্থ। অনুকরণের জন্য একাধিক 
রঙ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। ঠেঁঁটের ব্যবহৃত রঙের প্রাখর্য নাট্য 
চতিত্রান্থযায়ী হওয়াই আবশ্তাক। ঠেঁটে এই জাতীয় রঙ ব্যবহারের পর খুৰ 
হালকাভাবে ওই একই বর্ণের গুড়া শুফ রুজ ব্যবহার কর] যেতে পাব্ে। এতে 
ঠোটের রঙ যেমন স্থায়ী হবে, তেমনি কোমল ও মস্যণ হয়ে ঠেটকে আরও 
ম্িন্দর করে তুলবে । 

৭। তারুণ্য স্থ্কারী অআক্ররচনার সর্বশেষ পর্যায় শুষ্ক রুজের ব্যবহার । 
শুফ রুজ শক্ত অবস্থায় অনেকট! কেকের আকারে প্রস্তুত কর! হয়। আঙ্জ,লের 
পরিবর্তে এই রুজ মোট! নরম গোলারুতি তুলির সাহায্যে ব্যবহার করা হয়। 
আর্্র রু্গ প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পরই ব্যবহার করা হয়, কিন্ত গুফ কজ 
সমস্ত প্রকার রঙ ব্যবহারের শেষে পাউডার ব্যবহারের পর ব্যবহার কর! হুঈ। 
শুফ রুজের জন্য নির্দিষ্ট তুলি কেকের আকুতি বিশিষ্ট শুফ রুজের উপর মুছুভাবে 
ঘষলে দেখতে পাওয়! যাবে যে কিছু পরিমাণ গুড়া রুজ তৃলির সংগে লেগে 
রয়্েছে। এখন এই রঙ সমেত তুলি বাম হাতের তালুব! পিঠের দিকে 


১৩৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


আলতো! ভাবে বুলিয়ে রঙকে তুলির সংগে ঠিক ভাবে মিশিয়ে নিয়ে 
মুখমণ্ডলের কপোল খণ্ডের সর্বোচ্চ অংশে হালকাভাবে বুলিয়ে বুলিয়ে 
লাগাতে হবে। তুলি বাম হাতের তালু বা পিঠের দিকে আল্তো| ভাবে 
ঝুলিয়ে রুঙকে তুলির সংগে ঠিকভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এই কারণে যে, 
তুলিতে যদি গুড়া রঙ অধিক পরিমাণে লেগে থাকে, তাঁহলে মুখমগ্ডলের 
নিদি্ অংশে ব্যবহারের প্রীরস্তেই রঙের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাবার 
সম্ভাবনা থেকে যাবে । সে কারণ পুর্বানহ্থেই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । 
স্থান বিশেষে রুজের পরিমাণের তারতম্যে তুলিতে চাঁপ সুষ্টিরও তারতম্য 
ঘটে। রঙের (রুজ্ের) পরিমাণ অধিক হওয়ার জন্ত আধক চাপ এবং কম 
হওয়ার জন্ত হালকা চাপ স্ট্টি করার প্রয়োজন হয়। রুজের জন্ত তুলিকে 
প্রধানতঃ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করা হয়। কোন কোন অবস্থায় এবং স্থানে 
পাশা-পাশি বা] উপর নীচ গতিতেও ব্যবহার কর] হয়। শুফ রুজব্যবহারের 
ক্ষেত্রেও সতর্ক দি রাঁথা প্রশ্নোজন যাতে এই রঙ মিশ্রণে অসমত বা সীমা 
চিহ্নিত করণ রেখা! দৃষ্টি গোচর না হয়। মুখমণ্ডলের কপোল খণ্ডের সর্বোচ্চ 
অংশ হচ্ছে রুজ ব্যবহারের প্রধান জংশ। এছাড়া কপাল খণ্ডের সর্বোচ্চ 
অংশেও হালকাভাবে রূজ ব্যবহার কর] হয়। তারণ) হুষ্টিকাৰী অঙ্গরচনায় 
ব্যবন্ৃত রঙের মধ্যে সমতা, সামঞ্জহ্) ও স্বাভীবিকতা বিধানের জন্ত মুখমণ্ডলের 
অন্তান্ত বিভিন্ন অংশেও হাল্কাভাবে রুজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে । যেমন 
জার ঠিক উপরের উচু অংশ, নাকের ছুই দিকের অংশ নাকের অগ্রভাগ,কপোলের 
ছুই দিকের উচু অংশ; উপরের ঠোটের উপরের অংশ, চিবুক, চিবুকের নীচে 
মাংসাল অংশ, গলা ও ঘাড় গভৃতি। এগুলি প্রয়োজনানুসারে খুবই 
হালকাভাবে কর! হয়ে খাকে। 


সংশে।ধনী অঙ্গরচনা (0০:9০61155 208০9-072) 


সংশো।ধশী অঙ্গরচশাব উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখমগুলের 
পূর্ণাঙ্গ গঠন প্রক্কৃতির বা বিভিন্ন অংশের ক্র বিচ্যুতি সংশোধন করে সৌন্দর্য্য 
বুদ্ধিকরা। এখন বিয়চটি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখ! দিতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে 
পৌন্দয্যের মাপকাঠি কি হতে পাবে । আমর! জানি যে, দেশ, কাল, জাতি, 
পরিবেশ প্রসৃতিতে সোন্দধের্যের তারতম্য ঘটে । সুতরাং এমন কোন উপায় 
আছে কিনা যাঁর সংগে তুলনামূলকভাবে সৌন্দব্যের পরিমাপ করা যেতে পারে ॥ 
এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা নিরীক্ষা বারা ছুটি বিষয়কে সৌন্দর্য্যের 
পারমাপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিষয় ছুটি হচ্ছে_(১) স্বাস্থ্য এবং (২) 
মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের গঠনে আনুপাতিক সংগতি । বিশেষজ্ঞগণ “স্বাস্থ্য” 
বলতে মুখমণ্ডলের নিম়লিখিত অবশ্থীকেই বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন £-- 

(ক) স্বাভাবিক আকৃতি বিশিষ্ঠ মুখমগুল ( অনেকট! ডিম্বাকৃতি ) যা খুব 
পাতলাও নয়, আবার খুব মোটাও নয়; 

(খ) কোমল এবং মস্থণ ত্বক বিশিষ্ট মুখমণ্ডল ? 

(গ) দেশ, জাতি, পন্রিবেশ বিশেষে (স্বাভাবিক এবং সমরূপ বর্ণ বিশিষ্ট 
ত্বক; 

(ঘ) মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের স্বাভাবিক এবং পরিমিত গঠন; 

(৬) স্বাভাবিক পরিমিত চোখ, য। খুব ছোটও নয়, আবার অস্বাভাবিক 
বড়ও নয়; 

(চ) পরিমিত এবং স্থগঠিত নাক ও ঠোট ; 

মুখমশ্ডলের বিভিন্ন অংশের গঠনে আনুপাতিক সংগতি' বলতে বোম্নান 
হয়েছে (চিত্র_-১৫)। (ক) মুখমগুলকে যদি লর্ঘভাবে উপর থেকে নীচে 
তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহলে এর প্রত্যেকটি অংশ সমান হবে । অংশ 
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গুলি হবে নিয়রূপ £-0১) কপালের উপরের দিকের শেষ অংশ থেকে (মাথার 
চুলের গোড! ) ভ্রর রেখা পর্ধ্যস্ত ; (২) ভ্রর রেখা থেকে আরম্ভ করে নাকের 
ডগার দিকের গোঁড়। পর্য্যন্ত , এবং (৩) নাকের ডগার দিকের" গোড়! থেকে 
চিবুকের শেষ অংশ পধ্যস্ত। আবার, (খ) মুখমগুলকে ধরি আড়াআড়িভাবে 
বাম দিক থেকে দক্ষিণদিকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহলে এর 
প্রতোকটি অংশ পরম্পর সমান হবে । এর অংশগুলি হবে_-( বাম দিক থেকে ) 
কানের গোড়া থেকে চোখের বাইরের দিকের শেষ অংশ পর্যন্ত; (২) চোখের 
বাইরের দিকের শেষ অংশ থেকে ভিতরের দ্িকেব (নাকের দিকের) শেষ 
ংশ'পধ্যস্ত ; (৩) বাম চোখের ভিতরের দিকের শেষ বিন্দু থেকে ডান দিকের 
চোখের ভিতরেব শেষ বিন্দু পধ্যস্ত ; (৪) ভান দিকের চোখেব ভিতরের শেষ 
বিন্দু থেকে বাইরের শেষ অংশ পর্য্যন্ত; এবং (৫) ডান “কর চোঁখের বাইরের 
শেষ থেকে ভান দ্দিকের কানের গোড়া পর্যস্ত। 
উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও বিশেষজ্ঞগণ নিয়লিখিত বিষয়গুলির প্রতিও 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন--(ক) মুখের আকার চোখের অংশ অপেক্ষা 
স্বল্প পরিমাণ বড় হবে । ঠোটঘ্বয় 'যেমন খুব মোটাও হবেনা, তেমনি খুব 
পাঁতলাও হবে না এবং হ্ুন্দর প্রকৃতি বিশ ও সুগঠিত হওয়া আবশ্যক । (খ) 
চোখ যেমন স্বাভাবিকভাবে বড় এখং আকর্ষণীয় তবে তেমনি উভয় চোখের দুরত্ব 
কোন একটি চোখের সমপরিমাণ হতে হবে । (গ) চোখ যেন বেশী গর্ভে বসান 
না হয়। (ঘ) ভ্র-যুগল স্বল্প পরিমাণে বীকান এবং কিছুটা কাছাকাছি অবস্থিত 
ও উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট হবে। 


সৌন্দর্য্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের এই অভিমতগুলি গ্রণিধানযোগ্য । 
যদ্দিও প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, সৌন্দব্যের মাপকাঠি হিসাবে এর! 
প্রাচীন গ্রীক দেব-দেবী, বীর নাঁয়ক প্রভৃতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন, আধুনিক কালে বিশেষ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জাতীয় আদর্শ 
গঠন প্রকৃতির সন্ধান লাভ করা খুবই দূরহ। তবুও এর যে একটা সার্থকতাও 
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আছে একথাও অস্বীকার কর! যায় না । সৌন্দর্য্যের একট! আদর্শ রূপকে সম্মুখে 
রেখে যে কোন ব্যক্তি বা চরিত্রকে তুলনামূলকভাবে বিচার কবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা যেতে পারে । নাট্য চৰিন্র চিত্রণেও অঙ্গরচনাকারী শিল্পীর মুখমগ্ুলের গঠন 
প্রকৃতি সম্পর্কে তুলনামূলক সমীক্ষান্ধারা এর ক্রটি-বিচু)তি নির্ধারণ করে নিতে 
হবে। 

মুখমণুলের স্বাভাবিক ক্রি ব্চাতিগুলি বিভিন্ন রঙের প্রয়োগ কৌশলের 
সাহায্যেই সংশোধন করা যেতে পারে । কিন্তু ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি যদ্দি অস্বাভাবিক 
হয-_দ্দর্থাৎ এগুলি যদি অতি মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে, তাহলে অনেক সময়ই 
গুধুমাত্র রঙের প্রয়োগে এগুলির সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এরূপ ক্ষেত্রে 
ঘনত্ব স্থষ্টিকারী পদার্থ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয় । ঢুষ্টাস্ত হিসাবে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে নাক যন্দ অত্যধিক চাঁপা (খাদ) হয়তাহলে শুধুমাত্র রঙের 
সাহাষ্যে এর সংশোধন করা অস্থবিধাজনক। কারণ রঙে দৃষ্টিমায়! স্থির 
ক্ষমতাঁরও একট! মাত্রা আছে । তাছাঁডা বিভিন্ন অংশের অবস্থান ও আলোর 
প্রতিক্রিয়াও একে প্রভাবিত করে । যেমন রঙের সাহায্যে খঁদা নাকের একটা 
অবস্থা পধ্যস্ত সংশাঁধন কর] যেতে পারে এবং এই সংশোধিত অংশ যতক্ষণ 
পর্যন্ত সাঁজীন্রজি ভাবে দর্শক চোখে প্রতিফলিত হবে ততক্ষণই এর সুফল 
ম্প্টতর হয়ে উঠবে। কিন্তু যখনই উক্ত দর্শকের দৃষ্টি-রেখার সোজাম্থজি অবস্থায় 
থাকে সরে গিয়ে পাশাপাশি অবস্থায় অবস্ঠিত হবে, তখনই রঙের কার্যকারিতা 
বিনষ্ট হবে। এরূপ অবস্থায় ঘনত্ব স্থষ্টিকারী পদার্থ ব্যবহার করাই নিরাপদ । 
আবার চোয়াল বা গালের নীচু অংশের ক্ষেত্রে এই ক্বীতি সর্বাংশে প্রযোজ্য 
নয। সুতরাং ক্রটি-বিচ্যুতির মাত্রা এবং অবস্থার উপর রঙের ব্যবহার বহুলাংশে 
নির্ভর করে। স্বল্প পরিমাণ ক্রট বিচ্যুতি অনেক সময় প্রাথমিক রঙের অসম 
প্রয়োগের সাহাধ্যেই দূর করা যেতে পারে। যেমন-_কোন অংশ বদি স্বর 
পন্বিমাণ উন্নত হয় তাহলে যে প্রাথমিক রঙ সাধারণভাবে ব্যবহার করা হবে, 
উক্ত অংশে সেই বঙ্ডের আবরণ কম গাড় অর্থাৎ হালকাভাবে সৃষ্টি করতে হবে। 
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দেইরূপ যে অংশ অপেক্ষাকৃত নীচু বলে মনে হবে, সেই অংশে ব্যবহৃত প্রাথমিক 
রঙের গা আবরণ সৃষ্টি করতে হবে। যেহেতু প্রাথামক রঙের হালকা আবরণ 
রঙের শ্বচ্ছতা বুদ্ধি করে সেহেতু হালকাভাবে রঙ ব্যবহ'র করার ফলে চর্মের 
স্বাভাবিক বর্ণ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে এবং এ অংশ অপেক্ষাকৃত গাঢ় দেখায়। 
আলোক বিচ্ব,রণের ুত্রানুযা্মী গাঢ় বস্ত থেকে কম আলোক বিচ্ছ,বিত হয় 
বলে এ বস্ত দূরের এবং ছোট বলে মনে হয়। এক্ষেত্রেও মুখমগ্ডলের উল্লিধত 
অংশ থেকে কম আলোক বিচ্ছ,বিত হবে বলে এ অংশ দর্শক চোখে ছোট 
নীচু বা অনুন্নত বলে “মনে হবে। বিপরীতভাবে 'যে অংশে প্রাথমিক রঙের 
গাঢ় আবরণ হৃষি করা হবে, সেই অংশে রঙের শ্বচ্ছত] কম হওয়ার ফলে অধিক 
হালকা অবস্থাব স্থষ্টি হবে এবং আলোক বিচ্ছরণের শুত্রানুযাম্ী হালকা অংশ 
থেকে অধিক পরিমাণ আলোক বিচ্ছ,বণের ফলে সেই অংশ বড় কাঁছেব বা উচু 
মনে হবে। স্বল্প পরিমাণ গোলারুতি মুখমণ্ডুলকেও এই রীতি অন্বযায়ী 
অপেক্ষাকৃত শীর্ণ করে ভোল] ফেতে পারে। মুখমণ্ডল যদি গোলাকার হয় 
তাহলে ছুই চোখের বহিঃপ্রান্ত পর্যন্ত অংশে (মুখমণ্ডলকে আড়াআড়িভাবে 
যে পাটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে, তার (৬ষ্ঠ, ৩য় এবং শ্থ অংশ) উপর 
থেকে নীচে পর্যযস্ত প্রাথমিক রঙের গাঢ় আবরণ এবংদুই চোখের বহিঃগ্রান্ত 
থেকে কান পর্য/স্ত অংশে ('ম ও ৫ম অংশ) উপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্রাথমিক্ী 
রঙের হালকা আবরণ স্টি করতে হবে। আলোক বিচ্ছ,রণের হুত্রানুযাসী 
আলোক প্রতিফলনের তাঁরতম্যের ফলে মুখমগুলের দুই দিকের অংশ (১ম ও 
€ম ) অনেক চাপা বলে মনে হবে। ফলে মুখমণ্ডল কিছু পরিমাণে শীণ ব! 
লম্বাকৃতি বলে মনে হবে। ঠিক বিপরীীতভাবে শীর্ণ বা লম্বাকৃতি মুখমণ্ডলকে 
কিছু পরিমাণে গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে পরিবতিত করা সম্ভব৷ কিন্তু মুখমণ্ডলের 
ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি বদি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে হয়, তাহলে স্বতন্ত্র পদ্ধতি__ 
আলে।-ছায়! সুষ্টির মাধ্যমে এগুলির সংশোধন কর] যেতে পারে। 

ধর! যাক,-কোঁন অভিনেতা ব। অভিনেত্রীর চোয়ালের অংশ অপেক্ষাকৃত 
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উচু। একে সংশোধনের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে আলো-ছায় স্থত্টি করা যেতে 
পারে। চোয়ালের যে অংশ উচু সেই অংশে ছায়া সুষ্টি করতে হবে। 
অজরচনায় “ছারা বলতে বোঝায় প্রাথমিক রূঙ হিসাবে যে বর্ণ ব্যবহার কর! 
হয়েছে তাঁর চেয়ে গাঢ় কোন বর্ণ। বর্ণের এই গাঢ় এ অংশের উচ্চতার 
উপর নির্ভর করে-_অর্থাৎ এর উ'চু অংশ এবং নীচু অংশ সবত্র বর্পের গাঢত্ব 
সমপরিমাণ হবে না । একই বুঙ ব্যবহার করা যেতে পারে কিছু মিণকালে 
বর্ণের গাঢ়ত্ব ভে সি করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক রঙের ব্যবহার করা 
ষেতে পারে । এজন্ঠ লালাভ বাদামী, হলুদ বাদামী, গাঢ় বাদানী মিশ্রিত লাল 
এবং উল্লিখিত রঙের যে কোন একটি বা একাধিক রঙের সংগে নীল রঙের 
ব্যবহার করা যেতে পারে। রঙের প্রাথমিক ব্যবহাঁব আঙ্গলের (তজনী 
বা তজশী ও মধ্যমা মিলিতভাবে ) সাহাষ্যেই করতে হবে। অত:প্র আজ,ল 
বা ব্র'শের সাহাযো চুদিকে উত্তমরূপে মিলিয়ে দিতে হবে ; এ সম্পর্কে বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন যাতে রঙের মিশ্রণে বা মিলনে কোন প্রকার 
দাগ বা সীম! চিহ্নিতকরণ কোন রেখা দৃষ্টিগোচর না হয়। 
মুখমণ্ডলের কোন উ চু অংশে যখনই “ছাঁয়া” স্ট্টি করা হবে তখনই তার 
ংলগ্র নীচু অংশে আলো সৃষ্টি করতে হবে । অঙ্গবচনায 'আলো' বলতে বোঝায় 
প্রাথমিক রঙ হিসাবে যে বর্ণ ব্যবহার কর] হয়েছে, তার চেয়ে,হাঁলক1 কোন বণ। 
এক্ষেত্রেও উক্ত হাল্কা বর্ণের উজ্জ্রলতা৷ এ অংশের গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল 
-অর্থাৎ সবশ্ষ শ্থানে যে পরিমাণ উজ 1 বর্ণ ব্যবহার করা হবে, অন্তর তাঁর 
চেয়ে কম উজ্জ্র বণ ব্যবহার কর! হবে । এজন্ও এক বা একাধিক রঙের ব্যবহার 
কর। যেতে পাৰে । ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যে কোন তারতম্য নেই । আলেো। হষ্টির 
জন্য প্যিলিখিত রঙগুলি ব্যবহার কর] যেতে পারে। যেমন-- সাদ হালকা 
পাটল বর্ণ, গাড় পাটল বর্ণ, এবং উল্লিখিত রঙের যে কোন একটি বা একাধিক 
রঙের সংগে লাল রঙের এবং প্রয়োজনে হলুদ রঙের মিশ্রণে প্রস্তুত রঙ) এই 
আলো! এবং ছায়া_অর্থাৎ হালকা এবং গাঢ় রঙের মিশ্রণে খুবই সঙ্র্কতা এবং 
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দক্ষতার প্রয়োজন হয়। বখোপবুক্তভাবে একে প্রয়োগ করতে না পারলে এর, 
উপযুক্ত ফল লাভ করা যায় না। পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তারুণ্য 
স্থটটিকারী অঙগরচনাক্ব প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পরই এই ক্রটি সংশোধনী পদ্ধতি 
প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর প্রয়োজনে চোখ, হ্র প্রভৃতি অস্কনের পর পাউডার 
ব্যবহার কর হুয়। নিয়ে মুখমগুলের বিভন্ন অংশের কয়েকটি সম্ভাব্য ত্রুটি 
বিচ্যুতির সংশোধন পদ্ধতি নিয়ে আলোচন। করা হলে! । 

১। কপালের উচু অংশ যদ্দি একটু বেশী উচু হয় :__ 

কপালের এই অংশ যদি একটু বেশী উচু হয়, তাহলে প্রাথমিক রঙ 
ব)বহারের পর এই উচু অংশে স্বল্প পরিমাণ আর্র রুজ ব্যবহার করতে হুবে। 
প্রয়োজনে সামান্ত পরিমাণে লালাভ বাদামী বাবাদামী মিশ্রিত লাল রঙও 
ব্যবহার কর! যেতে পারে; কিন্ত এই রঙ যেমন পরিমাণে অল্প হবে, তেমনি 
এর মিশ্রপও উত্তমরূপে হওয়া আবন্তক । 'আলো-ছায়া* ব্যবহারের প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলঘিত হুওয়! প্রয়োজন, যাতে করে রঙের মিশ্রণে অমস্থণতা 
বা সীমা চিহ্নিত করণ রেখ! দৃষ্টি গোচর নাহয়। এইভাবে কপালের উক্ত 
উচু অংশে যেমন “ছায়া+ সৃষ্টি করা হল, সংগে সংগে পাশ্ববর্তী নীচু অংশেও 
হালক! রঙ ব্যবহার করে “আলো” স্থষ্টি করতে হবে। এজন্ত ব্যবহৃত প্রাথমিক 
বুঙ অপেক্ষা হালক। প্রাথমিক রঙ ব্যবহার কর! যেতে পারে (ব্যবহৃত 
প্রাথমিক রঙের সংখ্যা নং যর্দি ২৭ হয় তাহলে প্রয়োজনে ২১ থেকে ২৫ 
পর্যস্ত যে কোন সংখ্যা ব্যবহার কর! যেতে পারে। এছাড়াও 1//2 1, 
9) এঠ, ভব, ! ইত্যার্দিও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাউডার ব্যবহারের 
পর আবশ্তকমত শু রুজও ব/বহার করা যেতে পারে। এই ভাবে হালকা 
এবং গাঢ় রঙ ব্যবহারের দ্বারা আলোর প্রতিফলনকে নিয়ন্ত্রিত করে মঞ্চে 
“ৃষ্টি-মায়া হ্থতটি করা যেতে পারে-_অর্থাৎ কপালের উচু অংশকে নীচু করে 
এবং নীচু অংশকে উচু করে দেখিয়ে কপালের গঠনকে স্বাভাবিক করে তোল! 
যেতে পারে। 
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গ্রলঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কপালের নীচু অংশ বা ক্র ঠিক উপৰের 
উচু অংশকেও এই উপায়ে সংশোধন করা যেতে পারে ; 

২। ভ্রু £-- ৃ 

মুখমগুলের অভিব্যক্তি প্রকাশের একটি অন্ততম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ত্র 
এবং চোখ । চকিত্র প্রকাশেও এদের গাঠনিক গুকত্ব যে যথেষ্ট পরিমাণে 
রয়েছে তা” পূর্বেই উল্লেখ করা হরেছে। ক্র অঙ্কনে প্রধানত: বিভিন্ন রঙের 
পেন্সিল ব্যবহার কর] হয়ে থাকে । এ সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ কয়া প্রয়োজন 
যে ক্র অস্কনে মাথার চুলের সংগে সামঞ্জন্ত রেখে রঙ ব্যবহার সম্পর্কে নিন্লে 
একটি তালিকা দেওয়া হল £-_ 


মাথার চুলের বর্ণ ভ্রু-র সাধারণ বর্ণ বিশেষ গাঁঢ়তা৷ স্থষ্টির জন্য বর্ণ 


১। চুল বদি কালো হয়। ১। হালকা কালো ১। কালে। 
২। চুলযদি গাঢ় বাদামী ২। গাঢুবাদামী ২। গাড় বাদামী ব! 


হয়। হালকা] কালো। 

ও। চুলযদিলালাভ ৩। হালকা লাল ৩। গাঢ় লালব৷! 
হয়। হালক] বাদামী । 

৪) চুলযদি সোনালী ৪। হলুদ বাহালকা ৪। বাদামী মিশ্রিত হলুদ 
বর্ণ বিশিষ্ট হয়। সোনালী বা গাঢ় সোনালী । 


উপরে বণিত তালিকার, ত্র অঙ্কনে দুইটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। 
প্রথমতঃ, ভ্র-র সাধারণ বর্ণ এবং দ্বিতীয়তঃ বিশেষ গাঢ়ত। ন্ষ্টির জন্ত বর্ণ একটু 
স্ক্স ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ত্রর সর্বত্র গাচ়ুতার- 
পরিমাণ সমান হয় না। মধ্যবর্তী অংশে গাঢ়তা অধিক এবং প্রাস্তছন় 
অপেক্ষারূৃত হালকা (কোন কোন ক্ষেত্রে নাকের দিকের প্রান্তে অপেক্ষাকৃত 
অধিক গাঢ়তা দেখতে পাওয়া যায়)। এরূপ অবন্থায় ভ্রুর সর্বত্র রঙের 
ব্যবহার সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেকারণ সাধারণ বর্ণ হিসাবে উত্নিখিত 
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বর্ণ সির জন্ত রঙ ব্যবহার করার পর আরে] গাঢ় রঙের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ 
প্থানে গাঢ়ত! সৃষ্টি করতে হবে । 

অনেক সময় ক্র-র আকার ও অবস্থানের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখ 
দেয়। ক্রকে যদি স্বাভাবিক স্থান থেকে উচুতে বা নীচুতে অবস্থিত করার 
প্রয়োজন হয় বা উচু বানীচু স্থানে অবস্থিত থাকার ফলে তাঁকে স্বাভাবিক 
প্থানে অপপারিত করার প্রয়োজন হয়, তাহলে এরূপ অবস্থায় ভ্র-যুগলকে সম্পূর্ণ 
ভাবে বা আংশিকতাবে (যেন প্রস্বোজন বলে অনুভূত হবে) রঙের সাহায্যে 
ঢেকে দিতে হবে। ভ্রযর্দ হালকা অবস্থায় থাকে, তাহলে ব্যবহৃত প্রাথমিক 
বঙের মোটা আবরণ ত্ত্টি করেই এটা করা যেতে পারে । কিন্তু, এর জন্ত রঙের 
ব্যবহার বিপরীত ভাবে করতে হবে অর্থাৎ রঙকে বাইরের দিক থেকে ভিতরের 
দিকে এমন ভাবে টানতে হবে যাতে করে ভ্রর চুল রঙের আবরণে ঢেকে যায়। 
উক্ত প্রাথমিক রঙের সংগে সামান্য পরিমাণ লাল বা বাদামী রও মিশ্রিত করে 
একে একটু গাঢ় করে নিয়েও ব্যবহার করা ধেতে পারে। এই ভাবে আদল 
হ্-কে ঢেকে দিযে আবশ্বক মত নূতন করে ভ্রু অঙ্কিত করতে হবে। প্রথমে 
সাধারণ বর্ণানুষাযী হালক| রঙ ব্যবহার করে ভ্রর আকার ও অবস্থান ঠিক 
করে নিয়ে বিশেষ গাঢ়তা হ্ঘির জন্য রঙ ব্যবহার করতে হবে। ভ্র যদি 
অত্যধিক মোটা ও শক্ত হয়, ভাহলে শুধুষাত্র প্রাথমিক রঙের সাহায্যে একে 
ঢেকে দেওয়! কষ্টকর হয়, এমনকি অনেক স্ময় অসম্ভব হয়ে পড়ে । এরপক্ষেত্রে 
অন্ঠ উপায় অবলম্বন কর! ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই জাতীয় ভ্র-কে ঢাকার 
জন্ত আঠাল কোন পদার্থ_-যেমন, প্রাথমিক রঙের সংগে অঙ্গরচনার জন্য 
ব্যবহৃত পাউডার মিশ্রিত করে শক্ত কাদার মত আঠাল পদার্থ প্রস্তত করে নিজকে 
বা এই মিশিত পদার্থের সংগে নরম মোঁম মিশ্রিত করে নিয়ে অথবা নরম কোন 
সাবান (নরম বাংলা গোল! সাবান) বা ম্পিরিট গাম্‌ বা এই জাতীয় কোন 
আঠাল পদার্থ বা অন্ত কোন ঘনত্ব হ্ঙিকারী পদার্থ ব্যবহার'করতে হবে। বলা 
বাহুল্য যে, সাবান বা এই জাতীর জলে দ্রবনীয় কোন পদার্থ ব্যবহার করার পর 
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এঁ স্থানে জলের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। 'এই ভাবে উন্ত 
মোটা এবং শক্ত ভ্র-কে ঢেকে দেবার পরই প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করতে 
হবে। অতঃপর পূর্বোক্ত ভাবে নৃতন করে ক্র-কে অস্কিত করে নিতে হবে। 

৩। চোখ যদ্দি ছোট হয় 8 ণ 

চোখ আকারে ছোট হলে ছুই উপায়ে তাকে বড় করে দেখান ঘেতে পারে। 
প্রথমতঃ উপর থেকে নীচে বড করে দেখাতে হলে চোখের নীচের পাতার প্রান্ত- 
রেখার কিছুট! নীচে থেকে (মান্থমানিক ৯) রেখ! অস্কিত করতে হবে। নীচের 
পাতার প্রানস্তরেখার ভিতরের বিন্দুথেকে আরম্ভ করে বাইরের বিন্দু পর্য্য্ত 
অপেক্ষারুত সরু রেখ! স্ত্টি করতে হবে । রেখার মধ্যভাগ শেষ ছুই প্রান্তভাগ 
অপেক্ষা কিছুট! মোট! হওয়া বাস্ছনীর [চিত্র ৬খ)] একে আরো সুন্দর ও সার্থক 
করে তোলা যেতে পারে ষর্ি এর প্রান্তরেখা ও অঙ্কিত রেখার মধ্যবর্তী স্থান রঙের 
সাহায্যে পূরণ করে দেওয়া যার। অবশ্য যে কোন রঙ দিয়ে পুরণ করলেই 
চলবে না| এমন রঙ ব্যবার করতে হবে যাতে অক্ষিগোলকের চতুর্দিকন্ছ 
রঙের সংগে এর মিল স্থা্ট কর সম্ভন্ব হত্ব অথব| প্রান্ত:রখাব অভ্যস্থ রন্ত রঙের 
অন্নুকরন কৰা সম্ভব হয়। এক্গগ্ত অর পরিমাণ সাদ রঙেব সংগে নীল বা 
নীলাভ ধূসর র”ক মিশ্রিত করে অন্ুক্ূশ রণ অধবা প্রাথমিক রঙের সংগে 
স্ব পরিমাণ লাল রঙ মিশ্রিত করে প্রান্তরেখার অভ্যন্তবস্থ রঙ প্রস্তুত করে 
নেওয়া যেতে পারে । নীচের পাতার প্রান্তরেখায় অবস্থিত ল্যাশকে প্রয়োজনে 
প্রাথমিক রঙের সাহায্যে দর্শক চোখে অবশ্য করে দেওয়া যেতে পারে। 
এছাড়াও নব মর্কত রেখায় আবশ্বক হলে কৃত্রিম ল]াশ ব্যবহার কর] যেতে 
পারে। উপরের পাতার প্রান্তরেখায় পূর্বোক্তমত রেখা অঙ্কিত করে 
প্রয়োজনান্ুরূপ আই-শ্তাভো ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরের পাতার 
প্রীস্তরেখায়ও আবশ্বক মত কৃত্রিম ল্যাশ ব্যবহার কর] যায়। 

দ্বিতীম্বতঃ, পাশাপাশি (অর্থাং ভিতবের দিক থেকে বাইরের দিক পর্যান্ত ) 
চোখকে বড় করে দেখাতে হলে 'দৃষ্টি-মায়া” স্থষ্টর নিয়মানুষায়ী স্ুক্প কোন 


১৪৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমাল! 


ব্যবহার করে তা' করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত মত উপরে এবং নীচে রেখা 
অঙ্কিত করে চোখের অত্যন্তর ও বহিঃ প্রান্তে বেখাঘয়কে মিলিত না করে 
ছইদিকে ছুইটি সুষম কোণ অস্কিত করে, এই “দৃষ্টি মায়া” স্্টি কর। যেতে পায়ে 
[চিত্র ৮ (খ)]। আবার ছুইদিকে কোণ অঙ্কিত না করে গুধুমান্ধ বহিঃ 
প্রান্তে একটি মাত্র হুক্ষ্ম কোণ অঙ্কিত করেও তা” করা যাঁয়। 

(৪) চোখকে যণ্দ উপরের বা নীচেব দিকে বাকাভাবে অস্কিত করার 
প্রয়োজন হয় £--- | চিত্র-১৪ (ক) (খ) ও (গ)] 

এ্সপ ক্ষেত্রে চোখের উপরের এবং নীচের পাতার প্রান্তরেখায় রেখ! অস্ভিত 
না করে, উপরের বা নীচের দিকে বাক! ভাবে রেখ! অস্কিত করতে হবে এবং 
প্রান্ত রেখ। ও অর্ষিত রেখার মধ্যবর্তী স্থান পূর্বোক্ত উপায়ে রঙের সাহায্যে 
পুরণ করে দিতে হবে। এই জাতীয় চোখ সষ্টিতেও কৃত্রিম ল্যাশ ব্যবহার 
করা যেতে পারে। অপর একটি পদ্ধতির সাহাঁষ্যেও এই জাতীয় চোখ হট 


কর! যেতে পারে। যেমন,-প্রায় 1৮ থেকে ২ পরিমিত লম্ম। একখণ্ড 
আঠাল ফিতার একগ্রাস্ত চোখের উপরের পাতার বছিঃ প্রাণ্ডে সলগ করে 


ফিতাটিকে উপরের দিকে টেনে নিয়ে অপর প্রীস্তাট মাথার চুলের গোড়ায় এটে 
দিতে হবে এবং প্রাথমিক রঙের সাহায্যে ফিতাটিকে এমন ভাবে ঢেকে দিতে 
হবে, যাতে করে ফিতার কোন অংশই দর্শক চোখে দৃষ্টিগোচর না হয়। 
অতঃপর সই আকার অনুযায়ী চোখের রেখা অঙ্কিত করতে হবে। এতে করে 
চোখের আকার উপরের দিকে বাঁকা ভাবে সৃষ্টি কর! সম্ভব হবে। এই উপাক্সে 
চোখের আকার নীচের দিকে বাক] ভাবে ৃষ্টি করাও সম্ভব হবে। 
(৫) দুই চোখের অবস্থান যদি কাছাকাছি বা দুরে দুরে থাকে £-- 
[ চিত্র ৮ গে) ও ১৫ (ক) (খ)] 
চোখ যদি নাকের খুব কাছাকাছি বাদুরে দূরে অবস্থিত থাকে, তাহলে 
দৃষ্টি-মায়া+ সির নিয়মানুযায়ী হুক্ম কোণ স্ষ্টি করে এর সংশোধন কর! যেতে 
পারে। চোখের নাকের দিকের প্রান্তে সুক্ষ কোণের আকারে 'ল্যাশ রেখা 


নি 


ছু 


চিত্র-১০ 





খাটি 
পচ শপ এপ এ এও এজ জর এর গা খু 
আচ পা 
ভরত এ প্র জা জে 


চর 
চে 
শি 


শে 
পক 


হ্ 
বি এর হা। পর 





চিত্র- ১৬ 
চোখের আকার*আকৃতির পরিবঠন 





চিত্র -২৮. 





সেলাই করা পরচুল।, দাড়ি, গেঁ'ফ প্রভৃতি নির্মাণের 
জন্য সেলাইয়ের পদ্ধতি । 








চিত্র-১৭ ও চিত্র ১৮-_ নাকে আলো ও ছায়ার ব্যবহাৰ 
চিত্র ১৯-_নাকে প্লাষ্টিক পদার্থের ব্যবহার । 


রি 





"২ _ 


কি ও ৫১ 2৮ জে আঃ ও ওটি 


| 
টি -২৪ 


ঠোটের আকার-আকৃতির পরিবর্তন 


অঙ্গ বচনার 'রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৪১ 


সংলগ্ন হওয়ার পর' প্রোথমিক রঙের সাহায্যে উক্ত অংশের বর্ণ সমতা! সৃষ্টি করতে 
হবে। অতঃপর তৃলি ও চরিত্রান্থগ ঠেট গঠনের উপযোগী রঙের সাহায্যে 
ঠোঁটের নবতম রূপ স্ট্টি করতে হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায়ও কিছু অসুবিধা 
রয়েছে। ঠোঁটের ছুই প্রান্তে ফিতা সংলগ্ন করার ফলে ঠোঁটবন্বকে পুর্ণভাবে 
উন্মুক্ত কর! যায় না, ফলে ম্বরক্ষেপণে .অসুবিধা সি হয়। 

(১৪) ঠোট বর্দি উপরের বা নীচের দিকে বীক। হয় £-- 

[ চিত্র-২৩ (ক), (খ), (গ) ] 

ঠেঁট উপরের দিকে বা নীচের দিকে বাকা হলে তাকে নুতনতভাবে অঙ্কিত 
করে সংশোধন করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, নাট্য চরিত্রের উপযোগী 
রঙ ব্যবহার করেই একে সংশোধন করতে হবে। স্বাভাবিক ঠোটের সীমাবরেখাকে 
পরিবন্তিত করে নূতন সীমারেখা অস্কনের জন্য প্রয়োজন হলে গাঢ় কোন রঙ, 
যেমন,_-গাঁ় লাল, হালক] বাদামী, গাড় বাদামী, নীল, নীলাভ-ধুসর প্রভৃতি 
ব্যবহ্ার করা যেতে পারে। ঠেঁটের এই ক্রটি যদি অধিক পরিমাণে হয়, যা 
রঙের সাহায্যে লংশৌধন কর! সম্ভব নয়, এরূপ ক্ষেত্রে আঠাল ফিতা 
প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। 

(১৫) চোয়াল বদি উচু হয় £- 
* চোয়াল উচু হলে এ একই উপায়ে 'আলো-ছায়া” স্্টি করে সংশোধন কর! 
হবে। হালক। বাদামী, গাঢ় বাদামী, লালাভ-বাদামী, লাল ও নীল রঙের মিশ্রণে 
প্রস্তুত বেগুনী (₹1918$) প্রভৃতি ষে কোন রঙের সাহায্যে এই 'ছায়া' সৃষ্টি করা 
যেতে পারে । চোকালের সর্বে।চছ অংশে সবাপেক্ষা গাড় রঙ ব্যবহার করে 
চতুর্দিকে ক্রমশঃ হালকা! করে নিয়ে মিলিয়ে (9162) দিতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য 
বাখতে হবে যাতে কপোলের নিম্ন অংশে (25802908610 1 এবং 10178- 
6601007%] 10888) এই ছায়। হৃতিকারী রঙের ব্যবহার নাহয়। এরূপ হলে এঁ 
অংশ আরে! নীচু বলে মনে হবে। চোয়ালের বাইরের দিকে রঙকে গলার 
'কিয়দংশ পর্যন্ত টেনে নিয়ে মিলিয়ে দেওয়া! যেতে পারে । এতে ফল অপেক্ষাকৃত 


১৫০ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


ভালই হবে। চোয়ালের উচ্চতা এবং আকার-আকৃতির উপর বুঙের প্রা 
ও প্রয়োগ কৌশল নির্ভর করবে । প্রয়োজনে একাধিক রঙের ব্যবহার করা 
যেতে পারে। চোয়ালের উচু অংশে যেমন “ছায়া” স্যঙি করা হবে, তেমনি সংগে 
সংগে পার্খবর্তী নীচু অংশে অর্থাৎ কপোলের নিয় ও সর্বনিয় অংশে "আলো 
সি করতে হবে । এক্ষেত্রেও নিয় অংশ অপেক্ষা সর্বনিয় অংশে অধিক উজ্জ্বল 
“আলো” সৃষ্টিকারী রঙ ব্যবহার করতে হবে | “আলো+ ও “ছায়ার" মিলন ক্ষেব্রুটি 
সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হুবে, যাতে উভয়ের মধ্যে কোন সীম! চিহ্নিত করণ 
রেখা দৃষ্টিগোচর ন1 হয়। বঙের প্রয়োগ সম্পকিত বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 
কারণ? রঙের আধিক্য যেমন দর্শক চোখে পীডা দায়ক, তেমনি স্বল্পতা উপযুক্ত 
ফললাতে ব্যর্থতা হুচিত করে। 

(১৬) চিবুক বদি ছোট হয় £__ 

ছোট চিবুককে লম্বা বা বড় করে তুলতে হলে চিবুকের অগ্রভাগে (60) 
ব্যবহৃত প্রাথমিক রঙ অপেক্ষা হালকা প্রাথমিক রঙ বা অন্ত যে কোন হালক৷! 
রঙ বাবহার করে 'আলো' স্থর্টি করতে হবে। বলা বাহুল্য, চিবুকের আকার ও 
গঠনের সংগে সামঞ্জন্ রেখেই এই রঙ ব্যবহার করতে হবে। আবশ্যক মত 
এর চতুর্দিকে গাঢ় রঙ ব্যবহার করে “ছায়া” সৃষ্টি করা যেতে পারে । “আলো- 
ছায়া” স্থটি করে চিবুকের গঠনে বড় রকমের কোন পরিবর্তন কর! সম্ভব হয় না। 
সে কারণ, চিবুক যদ্দি বেশী মাত্রায় ছোট হয়, তাহলে নোজ-পুটি বা এই জাতীয় 
অন্ত কোন ঘনত্ব স্থ্ট্রকারী বস্ত ব্যবহার কর] যেতে পারে। 

(১৭) চিবুক যদি সরু ও লম্বাকৃতি হয় 

সরু ও লম্বাকৃতি চিবুকের সংশোধনের জন্ঃ উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়ার ঠিক 
বিপরীতভাবে রঙ ব্যবহার করতে হবে-_অর্থাৎ চিবুকের অগ্রভাগে ( 60) 
আলোর" পরিবর্তে 'ছায়া+ স্থা্টি করতে,হবে এবং চতুর্দিকে “ছায়ার পরিবর্তে 
'আলো' সৃষ্টি করতে হবে। টিবুকের অগ্রভাগে “ছায়া” স্থটি সম্পর্কে খুবই সতর্ক 
হতে হবে, যাতে স্গুখভাগে গাঢ় রঙ ব্যবহারের ফলে এ অংশ অপরিচ্ছন্ন ব! 


অশ্র রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৫১ 


হষিকটু না হয়ে পড়ে। এজন্য সর্বশেষ পর্যায়ে শুফ রুজের সাহায্য গ্রহণ করা 
যেতে পারে । শুফ রুজের সাহায্যে চিবুকের উক্ত অংশকে পরিচ্ছন্ন ও নুদৃত্ঠ 
করে তোলা যেতে পারে । চিবুক যদি অত্যধিক সরু হয়, সেক্ষেত্রে ছুই দিকে 
, বাম ও দক্ষিণে) ঘনত্ব শ্ক্টিকারী বস্ত্র সাহায্যে একে মোটা করে লম্বাকৃতিকে 
ছোট এবং বেঁটে করে তোলা যেতে পারে । 

(১৮) চিবুকের নীচের অংশের (0091019 001) সংশোধন 

বয়ঃবৃদ্ধি বা দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের ফলে কোন কোন ব্যক্তির চিবুকের 
নীচে খানিকট1 অংশ ঝুলে পড়তে বা বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। তরুণ 
বয়স্ক চরিত্রের পক্ষে এটি ক্রটি হিসাবেই গণ্য হয়। এজন তারুণ্য হ্তিকারী 
অঙ্গরচনায় এর সংশোধন আঁবশ্তক। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত অংশে গাঢ় রঙ, 
ব্যবহার করে আলোক বিচ্ছ,রণের ক্ষমতা বিন করে দিতে হবে। গাড় বুঙ 
ব্যবহারে আলোক বিচ্ছ,রণের ক্ষমতা হ্াসপ্রাণ্ত হওয়ার এ অংশ দর্শক চোথে 
অস্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, কোন কোন অবস্থায় বিশেষ চরিত্র হ্রির 
প্রয়োজনে উক্ত 'অংশকে আরে! বেশী স্পষ্ট করে তোলা আবশ্ুক হয়। এরূপ 
ক্ষেত্রে উক্ত অংশে হালকা রঙ ব! ঘনত্ব তৃষ্টিকারী বস্ত ব্যবহার করা যেতে পারে । 


ছুই 
মধ্যম বয়সী চরিত্র স্ষ্টির উপযোগী অঙ্গরচন! 


( 1117019-8£9 181:9-01) ) 


সাধারণভাবে :৫ থেকে ৫৫ বৎসর বয়সকাঁল পর্যস্ত সময়কে এই স্তরতৃত্ত করা 
হয়েছে । মানবজীবনের বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কারণে ষে অসংখ্য পরিবর্তন 
সংঘটিত হয়ে থাকে, তাঁকে বর্ণনাদ্বার৷ নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা খুবই কঠিন 
কাজ। প্ররুতপক্ষে এই অসংখ্য শুক্ক্নাতিগুক্ষম এবং বিচিত্র পরিবর্তন সঠিকভাবে 
নির্দেশ করা সম্ভব নয়। একটি বিশেষ বয়সের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন 
খবন্া ও আকার-আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। ২৫ বা ৩০ বৎসর বয়স্ক কোন 
যুবককে যেমন তার গ্রক্কত বয়স অপেক্ষা অনেক বড় বলে মনে হতে পারে, 
তেমনি অৰোর্‌ ৩৫ বা ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে তার বয়স অপেক্ষা] অনেক ছোট 
বা তরুণ বলে মনে হতে পারে। এগুলি সাধাণতঃ দৈহিক গঠন প্রকৃতি এবং 
পারিপার্থিক নানা অবস্থার অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার উপর নির্ভর করে। 
সেকারণ, মানব জীৰনের বিভিন্ন অবস্থায় এবং কারণে যে অসংখ্য পরিবর্তন 
সংঘঠিত হয়, তাকে সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। সাধারণতঃ ৩৫ থেকে 
৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কালের রূপ স্থা্টির উপযোগী অঙ্গরচনাকেই বলা হয়, 
“মধ্যম বয়সী চরিত্র ৃষ্টির উপযোগী অজরচনাঃ। 

আলোচ্য ভরে ম্বাভাবিকভাবে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার মধ্যে প্রথম 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গাত্রবর্ণ। সাধারণতঃ বয়ংবৃদ্ধির সংগে সংগে মুখমগ্ুলে 
মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে চর্ম শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। ফলে চর্মের ম্বাভাবিক 
উজ্জ্রলতা ও মস্থণত] ক্রমশঃ হাস পেতে থাকে । এই কারণেই এই সময় থেকে 
চর্মের বর্ণ ক্রমশঃ গাড় হতে থাকে । বুদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ বয়সে চরের এই শিখিলত। 
অত্যধিক বৃদ্ধ পাওয়ার ফলে গাত্রবর্ণ অধিক গাঢ় এবং অমস্থণ হয়ে পড়ে। 


অঙ্গ রচনার রূপকীতি ও প্রয়োগ ১৪৫ 


অঙ্কিত করে এই মায়া হৃষ্টি কর! যেতে পারে। চোখ যদি নাকের খুব 
কাছাকাছি অবস্থিত হয়, তাহলে এমন ভাবে এই ল্যাশ রেখ! অঙ্কিত করতে 
হবে, যাতে চোখ এই ল্যাশ রেখাকারে অঙ্কিত পুক্স কোণের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
হয়। কিন্তু, চোখ যঙ্দি নাক থেকে দূরে অবস্থিত হয়, লেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত 
স্থক্ষকোঁপের ঠিক বিপরীত ভাবে ল্যাশ-রেখা অঙ্কিত করতে হবে। চোখের 
উক্তরূপ সংশোধন কালে আবশ্যকমত ভ্র-র গোড়ার দিকেও কিছু কিছু পরিবর্তন 
ও পরিবদ্ধন করার প্রয়েজেন হতে পারে । 

(৬) চোখের নীচের পাতার ঠিক নীচের অংশ (2০9017) যদি নীচু বা গাঢ় 
বর্ণ বিশিষ্ট হয় £_ 

এরূপ অবস্থায় উক্ত স্থানে হালকা রঙ বাবহার করে 'আলো" স্থত্টি করতে 
হবে। যর্দি এরশ্থান গাঢ় বর্ণ-বিশিষ্ট হয় ( অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ হয়ে থাকে ), 
তাহলে লাল রঙের (0/8, 1, 0/% ৪ ইত্যাদি) বালাল রঙের সংগে স্বল্প 
পরিমাণ প্রাথমিক রঙ মিশ্রিত করে, প্রস্তুত রঙের একটি হালকা আবরণ স্তি 
করে, তার উপর হালকা রঙ ব্যবহার করে 'আলো? স্যতটি করতে হবে। এজন্য 
“আলো* স্িকাৰী রঙের ষেকোন একটি বা একাধিক রঙের মিশ্রণে প্রস্তত 
রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে । চোখের নীচের উক্ত অংশ যদি অত্যধিক 
নীচু হয় এবং শুধুমাত্র রঙের সাহায্যে যদি এর সংশোধন করা সম্ভব না হয়, 
তাহলে এরপ ক্ষেত্রে ঘনত্ব স্থষ্টিকারী পদার্থ ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

(+) চোখ যদি উচু বা গর্ভে বসান অবস্থার থাকে 2 

চোখ যদ্দি উচু অবস্যায় থাকে, তাহলে অতি সহজেই একে সংশোধন 
করা যায়। এই উচ্চতা যদি স্বল্পহয়, তাহলে চোপের উপর শুধুমাত্র গু 
রুজ ব্যবহার করেই এব সংশোধন করা যাঁয়, কিন্তু উচ্চতা যদি অধিক হয়, 
সেক্ষেত্রে, গাঢ় কোন রঙের সাহায্যে 'ছায়া” সথষ্টি করে এর সংশোধন করতে 
হবে। অনুরূপ ভাবে, চোখ যদি গর্তে বসান থাকে, তাহলে হালকা কোন 
রঙের সাহায্যে আলো” সৃষ্টি কৰে এর সংশোধন করতে হুবে। 
অজ রচন1---১০ 


১৪৩ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রহ্থমালা 


(৮) নাক বদি ছোট হয় £--[ চিত্র-১৭ (ক), (খ), (গ)] 

নাক যদি আকারে ছোট (লঘ্াক়--উপর থেকে নীচে) হয়, তাহলে 
নাকের গার ঠিক নীচে 'আলো' ব্যবহার করে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। 
কিন্ত, এই সংগে নাকের ছুই দিকে 'ছায়।' স্তি কৰে এবং সংগে সংগে ভ্র-র স্থান 
প্রিবর্তন করে তাকে আরে! উচুতে তুলে দিয়ে নাককে আরো বড় ( লঘ্বা) 
করে তোলা যেতে পারে। ভ্ররস্থান পরিবর্তন করা হলে নাকের হুইদ্িকে 
ব্যবন্ধত ছায়াকে ভ্র-র গোড়। পর্যন্ত টেনে নিয়ে নাকের আকার স্ত্টি করতে 
হছবে। এই সংগে উপরিভাগে (ভ্র-র গোড়া থেকে নাকের ডগা পর্বস্ত) 
পরিমিত “আলো ব্যবহার করতে পারলে আরও বেশী সুফল পাওয়া বায়। 
এছাড়াও; এক্সন্ত নোজপুটি বা এই জাতীয় ঘনত্ব হ্ষ্টিকারী পদার্থ ব্যবহার 
কর! যেতে পারে । 

(৯) নাক যদি মোট। বা! সরু হয় £-_ 

নাক যদি মোটা হয়, তাহলে নাকের ছুই দিকে হালকা বাদামী বা লালাভ 
বাদামী বা অন্ঠ যেকোন “ছায়া” স্থপ্টিকারী রঙের সাহাষে) হালক]1 বা পরিমিত 
ছায়া! স্ষ্টি করতে হবে । নাককে আরো সরু এবং তীক্ষ করে তুলতে হলে 
উপরিতাগে ( লম্বাকারে-_কিন্তু চওড়া দিকে নাকের উচ্চতা ও আকারের 
সংগে সামঞস্ত রেখে) পরিমিত “আলো” সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে, 
উপরিভাগে নোজপুটি বা এই জাতীয় ঘনত্ব স্যঙিকারী পদার্থও ব্যবহার করা 
যেতে পারে । [. চিত্র-১৮(ঘ) ও (ঙ)] 

নাক যর্দি সরু হুয়, তাহলে উক্ত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত ভাবে রঙ ব্যবহার 
করে তাকে মোটা করে দেখান যেতে পারে। পূর্বোক্ত পদ্ধতির ঠিক বিপরীত 
ভাবে নাকের ছুইদিকে ঘনত্ব সৃষ্টিকারী পদার্থ ব্যবহার করে নাককে অনেক 
বেণী মোট করে ভোলা যায়। 

(১০) নাক বদ্দি বাক! হয় £-[ চিত্র-১৮ (ক), (খ), (গ)] 

নাক বদি বাঁক! হয়, তাহলে 'আলো-ছায়া” ব্যবহার করেই তাকে সংশোধন 


অন রচনার ক্ধপরীতি ও প্রশ্থোগ ১৪৭ 


কর! যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় নাকের ছই দিকে "ছায়া' ব্যবহার করে 
উপরিভাগে লম্বাকারে (গোড়া থেকে ডগ! পর্বস্ত ) 'আলো+ ব্যবহার করতে 
ব₹ৰে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে 'আলো!-ছায়া” ব্যবহারে আরও কিছুটা! দক্ষতার 
প্রয়োজন হবে। কারণ, নাকের আকার অনুযান়ী 'আলো+ স্যঙি করলে এ 
অবস্থার কোন পব্ধিবর্তন হবে না। নাককে মোজা করে দেখাতে হলে গোড়া 
থেকে ভগ! পর্বস্ত সোজা করে “আলো” অঙ্কিত করতে হবে। এর ফলে 
হয়তো 'আলো”র অংশ কিছু পরিমাণে ডাইনে কিন্ব! বায়ে সরে যেতে পারে। 
সাধারণতঃ নাক যেদিকে বাকা থাকবে, আলো” তার বিপরীত দিকেই সরে 
যাবে। অন্ুন্পভাবে এর হুইপ্দিকে যে “ছায়া স্টি করা হবে, তাকে এই 
“আলো” অংশের সংগে সামঞ্জহ্য রেখেই স্্টি করতে হবে। এর ফলে “ছায়া 
অংশের খানিকটা হয়তো নাকের উপরিভাগে উঠে আদতে পারে ( যেদ্দিকে 
বাকা সেইদ্দিকে )। এইভাবে 'আলো-ছায়া' চিত্রণেক্ব কৌশলে বাকা নাককে 
সোজ। করে দেখান যেতে পারে । 

(১১) ঠোট যদি পাতলা হয় £--[ চিত্র-২* (ক), (খ), (গ) ] 

ঠোট পাত্‌ল! হলে অঙ্কন কৌশল ও রঙ ব্যবহারের সাহায্যে তাঁকে মোটা 
করে তোল! যায়। চরিত্রান্থুযার়ী হালক1 বা গাঢ় এক বা একাধিক রঙের 
মিঞ্রিত বর্ণের সাহায্যে ঠোট অঙ্কিত বা চিত্রিত করা হয়। প্রধানতঃ 
লাল (0/8 1, 0/%% %, 0/8 ৪) বা লাল রঙের সংগে প্রাথমিক বা বাদামী 
রঙের মিশ্রণে গ্রস্তত বর্ণের সাহায্যেই ঠোট অস্কিত কর! হয়। ঠোঁট পাতলা 
হলে স্বাভাবিক ঠোটের সীমারেখাকে অতিক্রম করে আবশ্তকীয় অংশ পর্যস্ত 
ঠেোটকে বদ্ধিত করে রঙ ব্যবহার করতে হবে। তারুণ্য স্ট্িকারী অঙগরচনায় 
ঠোটে রুঙ ব্যবহারে জটিলতা] সম্পর্কে সরল অঙ্জরচনা” অংশে আলোচন1 করা 
হয়েছে । এই অংশে চিত্রের সাহায্যে পাতলা ঠোটকে মোট! ব! ন্বাভাবিক করে 
তোলার কৌশল বিবৃত হল। 

(১২) ঠোঁট যদি আকারে ছেটি হয় £--[ চিত্র-২১ (ক), (খ) ও (গ)] 


১৪৮ নাট্য প্রয়োগ-শি্গ্রমানা 


ঠোঁট আকারে ছোট হলে অনুরূপভাবে রঙের সাহায্যে একে বড় কর! যেতে 
পারে। এজন ঠেটের আকার পরিবর্তনের গ্রয়োজন হবে । আকার পরিবর্তন 
কালে হ্দি ঠোটকে আরও মোট] করার প্রয়োজন হয়, তাহলে উপরে আলোচ্য 
পদ্ধতি অনুযায়ী উভয় ঠোটকেই কিছু পরিমাণে মোটা করে, তার সংগে 
আকারগত সামঞ্রন্ত বজায় রেখে এবং নাট্য চরিত্রের প্রয়োজনান্ুসারে ছুই 
দিকের প্রান্তকেও বিত করতে হবে । এর জন্ত ঠোটের স্বাভাবিক সীমারেখাকে 
অতিক্রম করে রঙের সাহায্যে নূতন করে সীমারেখা অঙ্কিত করতে হবে। 
পদ্ধতিটি চিত্রের মাধ্যমে দেখান হল। 

(১৩) ঠোট যদি আকারে বড় হয় £__ চিত্র-২২ (ক), (খ) ও (গ) ] 

ঠোঁট আকারে ( পাশাপাশি ) ছোট হলে যেমন রঙের সাহায্যে কৃত্রিম 
বন্ধিত সীমারেখ! অঙ্কিত করে বড় করে দেখান যায় তেমনি ঠোট আকারে 
(পাশাপাশি) বড় হলে স্বাভাবিক সীমারেখাকে অদৃশ্ঠ করে দিয়ে কৃত্রিম 
সীমারেখ! অস্কিত করে একে ছোট করেও দেখান যায় । এক্ষেত্রে অঙ্কিত কৃত্রিম 
সীমারেখার বাইরে স্বাভাবিক সীমারেখাকে প্রাথমিক রঙ বা একাধিক রঙের 
মিশ্রণে প্রস্তত রঙের স্বাহায্য দর্শক চোখে অদৃশ্ত করে দিতে হবে। কিন্তু এই 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে বড় ঠোটকে ছোট করে দেখানোর ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা 
দেখা দিতে পারে । যেমন,_-ঠেঁগটের ছই দিকের প্রান্তের কিছু অংশকে রঙের 
সাহায্যে ঢেকে দিয়ে বাইরে থেকে ঠেটিকে ছোট করে দেখানো যেতে পারে, 
কিন্ত অভিনেতা_-অভিনেত্রীর কথোপকথন কালে বা মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশ 
কালে স্বাভাবিক ঠোঁটের আকার দর্শক চোখে দুর্টি গোচর হয়ে উঠতে পারে । 
সেকারণ, বড় ঠেটকে (পাশাপাশি ) ছোট করে অস্কিত করার অন্ত আঠাল 
ফিতা জাতীয় পদার্থ ব্যবহার কর! অনেক বেশী স্থফলদায়ক । একথও্ড আঠাল 
ফিতা ঠেটের গ্রান্তয়ের যে অংশকে ঢেকে দেওয়ার গ্রয়োজন হুবে, সেই অংশে 
উত্তমরূপে সংলগ্ন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কথোপকথন বা অভিব্যক্তি 
প্রকাশকালে ফিতাটির স্থানচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা! ন! থাকে । ফিতাটি দৃঢ়ভাবে 


অজ রচনার রূপরীতি ও গ্রয়াগ ১৫৭ 


ভাবে এই অংশগুলিতে রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে সম্পূর্ণ অংশে 
(ছুইটি অংশকে মিলিততাবে ) হালকাভাবে ছায়! স্থত্ি করে নিয়ে, আবশ্যক 
মত সর্বনিষ্ন অংশে ছায়াকে গাঢ় রঙের সাহায্যে আরো গাড় করে তোলা 
যেতে পারে। বলা বাহুল্য, চতুর্দিকে রঙকে উত্তমরূপে মিলিয়ে দিতে হবে, 
অন্তথায় সীমাচিহ্নিত করণ রেখ! স্থষ্টি গোচর হবে। 

উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী আলোচ) স্তরে কপালের দুই দিকের নীচু অংশে ; 
নাকের নীচু অংশে? নাক, কপোল ও মুখের সংযোগ স্থলে ; ঠোঁটের ছুই- 
দিকের সংযোগম্থলে $ চিবুকের দুই দিকের অংশে ; চিবুকের মধ্যন্থলে প্রভৃতি 
অংশে প্রয়োজনানুরূপ ছায়] স্ষ্টি করা যেতে পারে। রঃ 

মুখমণ্ডলের খ'জ স্যতিকারী বিভিন্ন অংশে “ছায়া” স্থাট্টি করার পর পার্থবর্তী 
বিভিন্ন উ'চু অংশে 'আলো” সৃষ্টি করে উ চু অংশগুলিকে আরে! উশ্চু করে বা 
সষ্ট ছায়াগুলিকে আরো নুম্প্ করে তোলা হয়। এইভাবে 'আলো-ছায়।, 
অন্কনের সাহায্যে যুখমগুলের আরুতিগত পরিবর্তনূ স্ষ্টি করা হয়ে থাকে । 

(ক) রঙের সাহায্যে মুখমণ্ডলের কোন অংশকে দর্শক চোখে সুল্প্ই করে 
তুলতে বা সমতল অবস্থা থেকে উন্নতরূপ সৃষ্টি করে তুলষ্ঠে হালকা রঙ ব্যবহার 
করা হয়। ফেক্ষেত্রে প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত 
অংশে বা অংশগুলিতে ব্যবহৃত প্রাথমিক রঙ অপেক্ষা হালক] প্রাথমিক রঙ 
ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ শ্বরূপ উল্লেখ কর! যেতে পারে, যদি 
প্রাথমিক রঙ হিসাবে ২৭ সংখ্যার বর্ণ ব্যবহার কর! হয়ে থাকে, তাহলে 
আলো?” স্থির জন্ত ২'১, ২২, ২৩ প্রভৃতি সংখ্যার বর্ণের যে কোনটি 
( প্রয়োজনাযন্ত্রায়ী ) ব্যবহার কর! যেতে পারে । 

(খ) “আলো স্ট্টির জন্ত ব্যবহৃত যে কোন প্রাথমিক রঙকে যদ্দি মোটা 
আবরণ স্যষ্টি করে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই রঙের সাহায্যে সৃষ্ট আলো 
অপেক্ষারুত উজ্দ্বল বলে মনে হবে। 

(গ) প্রাথমিক রঙের সাহায্যে অধিক উজ্জ্বল “আলো” হি করতে হলে 


১৫৮ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমালা 


উক্ত প্রাথমিক রঙের সংগে অধিক হালক! (কম সংখ্যা দারা চিহ্ত বর্ণ) 
প্রাথমিক রঙকে মিশ্রিত করে নেওয়! যেতে পারে । এতেও পর্যযাপ্ত উজ্জ্বল বর্ণ 
ক্্টি না হলে হালক! পাটল বর্ণ বা সাদা মিশ্রিত করে নেওয়া যেতে পাৰে। 
“আলো” হৃটির জন্য একেবারে সাদা রঙ ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয় । হালকা 
পাটল বর্ণ ৰা সাদ! রঙের সংগে অল্প পরিমাণে হলুদ রঙও মিশ্রিত করে নেওয়া 
যেতে পারে । 

(খু) মুখমণ্ডলের যে অংশে আলো" ব্যবহার করা হবে, সেই অংশের গঠন 
প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্ত রেখেই এগুলি ব্যবস্থার করতে হবে- অর্থাৎ ধে অংশের 
যেরূপ আকুতি, সেই অংশে সেই আকুতি বিশিষ্ট “আলো” সষ্টি করতে হবে । 

(৬) প্রত্যেক 'আলো;কে চতুর্দিকে স্থল্পপরিসর স্থানের মধ্যে উত্তমরূপে 
মিলিয়ে দিতে হবে, যাতে করে আলো এবং ছায়ার মধ্যে সীম। চিহিতকৃরণ কোন 
রেখ! দৃষ্টিগোচর না হয় এবং আলো! অংশ, ছায়া অংশের মধ্যে বা ছায়া অংশ, 
আলো অংশের মধ্যে অনুপ্রবেশ ন৷ করে। 

উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযাকী মুখমণ্ডলের নিয়লিখিত অংশগুলিতে আলো! স্যতি 


কর] হয়ে থাকে £-- 
(ক) কপালের উ চু অংশে; 


(খ) ভ্রর ঠিক উপরের উচু অংশে; 

(গ) নাকের উ চু অংশে ; 

(ঘ) কপোলের উচু অংশে; 

(৬) চোয়াল অংশে ; 

(চ) চিবুক অংশে; 

মধ্যম ৰয়সী স্তরের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মুখমণ্ডলে কুঞ্নজনিত 
রেখা ্পটি [চিত্র-২৫]। এক্ষেত্রেও বয়বৃদ্ধির সংগে সংগে মাংসপেশীর শিথিলতা 
এবং সংকোচনের ফলে মুখঃমগুলের বিভির অংশে কুঞ্চনজনিত রেখা হ্যতি হয়। 
বয়ঃবুদ্ধির সংগে সংগে রেখাগুলি বিস্তৃতিলাত করতে থাকে এবং বুদ্ধ বয়সে বা 


অঙ্গ রচনার ক্বপবীতি ও প্রয়োগ ১৫৪ 


অতি বৃদ্ধ বযনলে বিভিন্ন আকারের অসংখ্য সুক্মাতি সৃম্ম রেখা সমগ্র যুখাবয়বকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলে। অবশ্য এই জাতীয় রেখ! যে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে দেখা 
যায়, একথা জোর করে বল! যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রেমও ঘটে। 
তাই রেখা হৃত্টির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান রেখাগুলির আকার ও অবস্থান নিয়েই 
আলোচন৷ করা হবে। 

অঙগরচনায় মুখমণ্ডলে কুঞ্চিত রেখ! স্থি একটি জটিল কর্ম বা! চলে, কারণ, 
স্বাভাবিক অবস্থায় আলোচ্য স্তরে মুখমগ্ডলে যে রেখা দৃষ্টিগোচর হয়, তার মধ্যে 
অধিকাংশই পরিবর্তনশীল বা ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে_ অর্থাৎ মুখমগ্ুলের বিভিন্ন 
অংশের অভিব্যক্তি গ্রকাশকালেই এগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্যথায় এর কোন 
স্থায়ী আকার বা অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। চরিত্রের প্শোগত বা অন্ঠান্ঠ 
বিতিন্ন কারণেই কেবলমাত্র এগুলির স্থারিরূপ স্থতটি হতে পারে। তাছাড়া 
আলোচ্য স্তরের শেষ দিকে কিছু কিছু রেখা স্থায়িরূপ লাভ করতে দেখা যায়। 
কিন্ত অঙ্গরচনার ক্ষেত্রে রেখাগুলিকে পরিবর্তননীল বা ক্ষণস্থায়ী করে স্যি করা 
সম্ভব হয় না। বয়স ও চরিত্রানুযায়ী কিছু কিছু রেখাকে স্থায়ীভাবে অস্কিত করার 
প্রয়োজন হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের ফলে এবং 
মঞ্চের কৃত্রিম আলোয় মুখশ্রীর পরিবর্তন ঘটে থাকে । তাছাড়া নাট্য চরিন্রান্যায়ী 
শিল্পী নির্বাচন কর! অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এই সকল কারণে অনেক 
সময়ই ( সর্বক্ষেত্রে নয় ) নাট্য চরিত্রের বখাযথরূপ স্ষ্টির জন্য রঙের ব্যবহার 
কর] হয়। রেখা চিত্রণ৪ এইরূপ একটি রঙের ব্যবহার । ম্ুতরাং রঙের 
সাহায্যে যে রেখা চিত্রিত কর] হয় তা স্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। রেখাগুলিকে 
এমনভাবে ক্মঙ্কিত করার প্রয়োজন, যাতে করে মুখশ্রী। অস্বাভাবিক; দৃষ্টিকটু 
চিত্রবিচিত্র রূপ লাভ না করে। এজন্য রেখাগুলিকে স্থান বিশেষে সম্পূর্ণ 
রেখারূপে অঙ্কিত না করে শুধুমাত্র দুই দিকের শেষ প্রান্তের খানিকটা করে অংশ 
অঙ্কিত করে একটা আভাস দেওয়া ষেতে পারে । এতে দর্শক চোখে রেখাগুলি 
দ্বায়িরপ লাভ করবে না, কিন্তু অভিব্যক্তি প্রকাশ কালে এর কার্যকারিতা 


১৬০ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


প্রকাশ পাবে । কোন কোন অবস্থায় এবং মুখমণ্ডলের কোন কোন অংশে এই 
পদ্ধতিতে রেখা অঙ্কিত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই যে এই পদ্ধতি 
গ্রযোজা হবে, একথাও জোর করে বল! যায় না। এই সকল কারণে শিক্ষার্ি- 
গণের পক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক উপলদ্ধি অর্জনের সর্বাপেক্ষা! উৎকৃষ্ট উপা্ক 
হচ্ছে পর্যবেক্ষণ । স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মুখমণ্ডলে যে বিভিন্ন আকার- 
আকৃতি বিশিষ্ট বিচিত্র রেখা স্থ্টি হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ 
ও অনুশীলন প্রয়োজন । বয়সগত. পেশাগত, চরিত্রগত বা অন্ঠান্ত নানা কারণে 
মুখমগুলের বিভিন্ন অংশে যে রেখা স্থষ্টি হয়, সে সম্পর্কে স্প্ উপলব্ধি অর্জন করা 
সম্ভব হলে, অঙ্গরচনায় তার অনুকরণ কর] সহজ সাধ্য হয়। 


মধ্যম বয়সী স্তরে মুখমণ্ডলে যে রেখা স্যষ্টি হয়ে থাকে, সংখ্যার দিক থেকে 
তা যেমন সামান্ত কয়েকটি মাত্র, গভীরতার দিক থেকেও তা হবে হ্ব্পতম | বয়ঃ- 
বৃদ্ধির সংগে সংগে রেখাগুলির সংখ্য| যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি ভার 
গভীরতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । এইভাবে বৃদ্ধ বয়সে বা অতি বৃদ্ধ 
ৰয়সে অসংখ্য স্থল ও সুক্ষ রেখা হৃটি হয়ে মুখাবয়বকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। 
সুতরাং আলোচ্য স্তরে মুখমণ্ডলে যে রেখাগুলি অস্কিত করা হবে, সেগুলিকে 
যতট] সম্ভব অগভীর করেই অস্কিত করতে হুবে। চরিত্রের কতকগুলি বিশেষ 
অবন্থ! প্রকাশে (যেমন- -অনুশ্থতা, রৌদ্রতাপ বা! সুধ্যতাপে নিয়মিত কাজকর্ম 
করা, খোদাই হুক্ষ যন্ত্রপাতির কাজ প্রভৃতি ) রেখাগুলিকে গভীর করে অস্থিত 
করা যেতে পারে। অন্যথায় ম্বাভাবিক অবস্থায় এগুলিকে যতদুর সম্ভব 
স্বাভাবিক করেই অক্কিত কর! বাঞ্নীয়। 


মধ্যম বয়সী স্তরে বয়স, মুখমণ্ডুলের গঠনপ্রকৃতি, শারীরিক অবস্থা, পেশাশত 
ও চরিত্রগত নানা দিক থেকে মুখ মণ্ডলের নিশ্নলিখিত অংশগুলিতে রেখা অঙ্ধিত 
কর] যেতে পারে। চরিত্রের প্রয়োজনে এগুলিকে গভীর বা অগভীর করে 
চিত্রিত কর! ধবে। 


অজ রচনার রপরীতি ও প্রয়োগ ১৫৩ 


অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অনিয়মিত জীবন যাত্রা, অসুস্থতা বা কিছু কিছু পেশাগত 
কারণেও গাত্রবর্ণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে থাকে । এই অবস্থা অন্ুকরণের 
জন্য অপেক্ষাকৃত গাঢ় প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করতে হবে। নাট্য চরিত্র 
বিশ্লেষণ পূর্বক চরি্রানযায়ী পূর্ব গ্রস্তত প্রাথমিক রঙ (যেমন, 10127, 11128, 
21/2'9, 14130, 10/31) বা উক্ত এক বা একাধিক প্রাথমিক রঙের সংগে 
উপযুক্ত পরিমাণ এক বা একাধিক আত্তর রঙের (19 9, /9 দূ, 9/0) 2) 
মিশ্রণে প্রস্তত রঙ ব্যবহার করতে হবে। পাউডার ব্যবহার সম্পর্কেও সতর্কতা 
অবলঘিত হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রাথমিক রঙের বর্ণের সংগে পাউডারের বর্ণের 
সমতা! রক্ষিত হয়। অন্যথায় অধিক হালকা বা গাঢ় বর্পের পাউডার ব্যবহারে 
নাট্য চরিত্রাম্ুযায়ী ব্যবহৃত প্রাথমিক রঙের বর্ণের তারতম্য ঘটবে, যা পরিকল্পিত 
চরিত্র চিত্রণে বাঞ্ছনীয় নয়। 

মধ্যম বরসী স্তরের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে মুখমণ্ডলের বিভিন্ন 
অংশে উ“চ্‌-নীচু অবস্থায় সটি। বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে মাংসপেশীর শিথিলতা 
এবং শুষ্কতা হেতু মুখমগুলের বিভিন্ন অংশে খাঁজ ন্ঙিহয়। মুখমগুলের 
প্রাথমিক গঠন প্রকৃতির সংগে সামন্ত রেখেই এই খাজ স্ষ্ি হয়ে থাকে-_ 
অর্থাৎ অস্থিগঠনের নিয়স্থানগুলিতেই এই খাজ স্টি হয়। যেমন,--কপালের 
নিয় অংশে, কপালের দুই দিকে অপেক্ষারৃত নিম্ন অংশে, চোখ অংশে, 
কপোলের নিয় অংশে ইত্যাদি। মধ্যম বয়সী স্তরের আরস্ত থেকেই যে এই 
সকল অংশে পরিবর্তন ঘটতে থাকে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কিন্ত 
এই স্তর থেকেই যে পরিবর্তনগুলির স্বত্রপাত হয় একথা ঠিক। তাই স্বাভাবিক 
অবস্থায় এই স্তরের অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো! এই জাতীয় খাঁজ বা পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায় না, কিন্তু নাট্য চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই জাতীয় 
অভিজ্ঞান অঙ্কিত করার প্রয়োজন হয়। চরিত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থার 
অনুকরণ ছাড়াও বয়স বা স্তর বোঝাবার জন্তও এই জাতীয় অভিজ্ঞান অক্কিত 
করার প্রয়োজন আছে। কারণ, মৃখমগুলে রঙ ব্যবহার করার ফলে এবং কৃত্রিম 


১৫৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমালা 


আলোয় মঞ্চে অতিনেতা-অভিনেত্রীর বয়স স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম 
বলেই মনে হয়। সেকারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এই স্তরভূক্ত কোন ব্যক্তির 
মুখমণ্ডলে রঙ ব)বহার করার ফলে-_তার বয়স আরে! কম বলে মনে হুবে। 
তাই, উক্ত স্তরতৃক্ত কোন চরিত্র চিত্রণে উল্লিখিত ব্যক্তির মুখমণ্ডলেরও বয়স 
সুচক কিছু কিছু অভিজ্ঞান স্ার্টি করার প্রয়োজন হয়। এগুলিকে একদিকে 
যেমন চরিত্র গ্ভোতক, অন্তদ্িকে তেমনি বয়ুস হুচক অভিজ্ঞান বলা চলে। মধ্যম 
বয়সী স্তরে উল্লিখিত বয়সেব ব্যবধান আন্মমানিক ২* বা তার কিছু কম বা বেণী। 
ত্বভাবতই বয়সের এই ব্যবধানের সংগে সংগতি রেখেই অভিজ্ঞানগু লি অস্কিত 
করা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৪০ বৎসর বয়স্ক 
কোন চরিত্রে যে যে অভিজ্ঞান অস্কিত কর! হবে, ৫* বা ৫৫ বৎসর বয়স্ক চরিত্রে 
ঠিক সেই সেই অভিজ্ঞান একই অবস্থায় (গভীরতা ও প্রাখর্যের দিক থেকে) 
অঙ্কিত করা হবে না। ৫* বা ৫€ বৎসর বয়স্ক চরিত্রের জন্ত এগুলির গভীরতা 
ও প্রাখর্য অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াই স্বাভাবিক । তাছাড়া ৪* বৎসর বয়স্ক 
চরিত্রের তুলনায় অভিজ্ঞানগুলির সংখ্যাও অধিক হওয়া প্রয়োজন । অঙ্গরচনার 
সাহায্যে নাট্যচরিত্র চিত্রণে এগুলির গুরুত্বকে কোন ক্রমেই অন্বীকার করা যায় 
না। সেকারণ এগুলির প্রয়োগ যেমন আবশ্যিক ; তেমনি যথাযথ প্রয়োগও 
বাঞ্চনীয়। বয়সের কোন্‌ অবস্থায় এবং নাট্য চরিত্রের প্রয়োজনে কোন্‌ অংশে 
কিভাবে এই অভিজ্ঞানগুলি প্রয়োগ কর! হবে সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় । 
'আলো!-ছায়া” স্তর প্রক্রিয়ার সাহায্যেই উক্ত অভিজ্ঞানগুলি অঙ্কিত করা 
হয়ে াকে। সাধারণতঃ গাঢ় বা্দীমী, লালাভ বাদামী প্রভৃতি আত্তর রঙের 
সাহায্যেই “ছায়া? সহি কর! য়ে থাকে । বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট খাঁজ বা উচু-নীচু 
অবস্থার তারতম্যের উপর রঙের প্রা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন । যেমন, 
মুখমগ্ডলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিয়ন বা গভীর খাজ স্থার্টিকারী অংশ 
হচ্ছে চোখের অংশ এবং কপৌলের সর্বনিয় অংশ। এই অংশ ভুইটিতে অপেক্ষাকৃত 
গাঢ় বর্ণের বাদামী রঙ ব্যবহার কর] হয়ে থাকে । খাঁজের গভীরতা হাস বা 
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বৃদ্ধির জন্ড একই রঙের গাঁড় বা হালক! আবরণ স্থা্টি করে রঙের বর্ণতেদ সৃতি করা 
হয়। প্রয়োজনে একাধিক রঙের ব্যবহারও করা হয়ে থাকে । তবে এক্ষেত্রে 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, চরিত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থ।'( অসুস্থতা, ছুংখ-কষ্ট- 
শোক-তাপ প্রভৃতি কারণে স্বাস্থ্যহানি) অন্করণের জন্যই মধ্যম বয়সী স্তরে খাজ 
সৃষ্টিতে একাধিক রঙের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। অন্তথায় এই স্তরে 
খাঁজের গভীরতা অধিক ন] হওয়ায় একাধিক রঙ ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন 
হয় না। নিয়ে মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে ছায়া সৃষ্টিতে (আলোচ্য স্তরে ) 
রঙের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। | চিত্র-২৫ ] 


(ক) কপালের নীচু অংশে 'ছায়া" সৃষ্টিতে হাঁলক] বাদামী রঙ ব্যবহার করতে 
হবে । যেহেতু এই অংশে শ্বল্পতম ছায়া স্থির প্রয়োজন, সেকারণ গাঢ় বাদামী 
বা হালকা বাদামীর গাঢ় আবরণ শৃঠি করার প্রয়োজন হয় না। হালক] বাদামী 
রঙের ( বা লালাভ বাদামী রঙের ) হালক। আবরণ স্য্টি করে উক্ত অংশে ছায় 
সুষ্টি করতে হবে। মধ্যম বয়সী স্তরের প্রথম দ্দিকে, ফেক্ষেত্রে এই ছায়া খুবই 
স্বল্পতম হুওয়। প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহৃত প্রাথমিক রঙ অপেক্ষা গা 
প্রাথমিক রঙের সাহায্যেও কর! যেতে পারে । 


উল্লেখ যোগ্য যে, মধ্যম বয়সী স্তরে মুখমণ্ডলের ক্রট সংশোধনে “আলো! ছায়।” 
ব্যবহার করা হয় না। বর়ঃবুদ্ধির ফলে মুখমণ্ডলের আক্ুৃতিগত যে পরিবন 
সংঘটিত হয়, আলো।-ছার়া সৃষ্টির সাহায্যে সেই পরিবর্তনকেই সুশ্পুষ্ট করে তোলা 
হয়| নুতরাং অঙ্গরচনার এই স্তরে এবং পরবর্তা স্তরে (বার্ধক্য ক্ষ্টির 
উপযোগী অঙ্গরচনা) “আলো! ছায়া ব্যবহার কর! হুবে কিন্ত পূর্ববর্তী স্তরের অর্থাৎ 
ক্রট সংশোধনীর ঠিক বিপরীত ভাবে। 

উপরে বণিত “কপালের নীচু অংশকে' আরো! নীচু করে দেখাতে হলে যেমন 
এ অংশে ছায়! অঙ্কিত করতে হুবে, তেমনি এর পার্থবর্তী উচু অংশে আলে। 
সুষ্টি করতে হবে। আলো! সৃষ্টিতে ব্যবহৃত রঙ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা 
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হয়েছে । এগুলির যে কোন একটি বা একাধিক রঙের মিশ্রণে প্রস্তুত রঙ 
ব্যবহার করা যেতে পারে । ূ 

(খ) চোখের নীচের অংশে ছায়া হৃতির জন্ত প্রয়োজনে গাড় বা হালকা 
বাদামী বা লালাভ ৰাদামী রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অংশে রঙের 
ব্যবহার তর্জনীর সাহায্যে কর! যেতে পারে কিন্তু তুলি ব্যবহার করা অধিক 
সববিধাজনক। হ্বরপরিসর স্থানে আঙ্গল অপেক্ষা তুলির ব্যবহার সহজসাধ্য 
এবং স্ুফলদায়ক । এইভাবে অঙ্কিত ছায়াকে এবং অস্থির গঠনকে আরো! 
স্ুম্পষ্ট করে তুলতে এর ঠিক নীচেই অবস্থিত উচু স্থানে ( আজ,লের সাহায্যে 
অনুভব করে অস্থির গঠন সম্পর্কে ধারণা স্থ্টি করে নেওয়া যেতে পারে ) আলো 
সৃষ্টি করা প্রয়োজন । এইভাবে আলো-ছায়! স্তি করা সম্ভব হলেই আলোচ্য 

ংশের গঠন প্ররুতিতে পরিবর্তন স্থতি কর! সম্ভব হবে। 

(গ) কপোলের নিয় অংশে খাজ ব! নীচু অবস্থা স্থটি করার জন্যও অনুরূপ- 
ভাবে হালক। বাদামী, গাঢ় বাদামী বা লালাভ বাদামী রঙ ব্যবহার করে “ছায়া” 
অক্কিত করতে হবে। এই অংশে “ছায়া স্ষ্টি সম্পর্কে একটু বিশেষ সতর্কতা 
প্রয়োজন এই কারণে যে, বুদ্ধ বয়সেও এর সর্বত্র খাজের গভীরতা সমান হস্ব 
না। এর ঠিক মধ্যস্থলে খাজের গভীরতা অধিক হয় এবং তুলনামূলকভাবে 
চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত কম গভীরতা দেখা যায়। মধ্যম বয়সী স্তরে উক্ত অংশে 
যে খাঁজ দেখা যায় তা পরবর্তী অবস্থারই পূর্বপ্রস্ততি। অবশ্য এই স্তরে যা 
কিছু পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়; সবই পরবর্তী কালের জন্ত পূর্বপ্রস্ততি 
বল! চলে। সেকারণ, পরবর্তী ভ্তরের তুলনায় এই তরে যে আলো-ছায়া হ্যতি 
কর! হবে, তাকে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত হালকা এবং কম গভীরতা সম্পন্ন হতে 
হবে। ন্ুতরাং আলোচ্য স্তরের অঙ্গরচনায় কপোলের নীচু অংশে “ছায়া” 
চিত্রণের কালে একে ছুইটি অংশে বিভক্ত কর] হুয়। যেমন, কপোলের নিয় 
অংশ এবং সর্বনিয়্ অংশ। “ছায়া' চিত্রণের কালে এই ছুইটি অংশে রঙের 
বর্ণভেদ ব! গাঢ়ত্বের তারতম্য সৃষ্টি কর! প্রয়োজন। “ছায়া” চিত্রণের ভন্ত নিম্নরূপ- 
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সেলাই করা পরচুল, দাড়ি, গোঁফ প্রস্ভৃতির নির্মাণ পদ্ধতি । 








কেটে বসান দাড়ি, গোঁফ প্রভৃতির জন্ত কৃত্রিম চুলের প্রস্তুতি । 
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(ক) কপালের কুঞ্চিত রেখা! (0:810955759 10781)880. (01108), 
[ চিত্র--২৫ ] 
মধ্যম বয়সী স্তরে কপালে আড়াআড়ি ভাবে (বাম থেকে দক্ষিণে) 
কয়েকটি রেখা স্তটি হয্ম। স্বাভাবিক অবস্থায় বেখাগুলি অগভীর হয়ে থাকে। 
কন্ত পূর্বোল্লিখিত নানা কারণে এগুলিকে গম্ভীর ভাবেও অঙ্কিত কর! যেতে 
শীরে। কপালের নিয় অংশে হালকাভাবে ছায়া সৃষ্টি করার পর (প্রয়োজনে 
বায়া তি না করেও রেখা অস্কিত করা যেতে পারে) সরু তুলি (নং * বা ১) এবং 
গাঢ় রঙের সাহায্যে হালকাভাবে একদিক থেকে আর একদিকে “ছুই? ৰা “তিনটি” 
রেখা, এমনভাবে অঙ্কিত করতে হবে, যাতে রেখাগুলি একেবারে সরল রেখার 
মাকৃতি লাভ ন1 করে- অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় রেখাগুলির যেরূপ আকুতি 
দৃিগোচর হয়, সেইরূপ স্বাভাবিক আকৃতি বিশিষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইভাবে 
রেখাগুলি অস্কিত করার পর তর্জনী, মধ্যম! বা বৃদ্ধাক্,ষ্ঠের সাহায্যে হালকাভাবে 
চাপ স্য্ট করে রেখাগুলিকে ম্লান করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
রেখাগুপির শেষ প্রান্ত গুলি ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাঁয় অর্থাৎ শেষ প্রান্তগুলির হঠাৎ 
শেষ হয়ে যাওয়া যেন দৃষ্টিগোচর না হয়। অতঃপর রেখাগুলির ঠিক উপরে 
& পরিমিত অংশে (বা তারও কিছু কম অংশে) অনুরূপ তুলি বা পেপার ষ্টাস্পের 
সাহায্যে আলো সৃষ্টি করতে হবে। এই আলোকে উক্ত পরিমিত স্থানের মধ্যেই 
উপরের দিকে ক্রমশঃ মিলিয়ে দিতে হবে। আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছুই 
রেখার মধ্যবর্তী অংশে আলে। অংশ ছাড়াও মধ্যম বর্ণ বা প্রাথমিক বর্ণের একটা 
অংশ বজায় থাকে। এইভাবে রেখাচিত্রণ সম্পূর্ণ করার পর হালকাভাবে পাউডার 
ব্যবহার করতে হবে। পাউডার ব্যবহারের পর যদি রেখাগুলি অত্যধিক ম্লান 
হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে উক্ত তুলি ও গাঢ় রঙের সাহায্যে রেখা- 
গুলির কোন কোন অংশে (রেখার সর্বত্র গভীবতা সমান হয় না। তাইযেষে 
অংশ গভীর হওযু! স্বাভাবিক ) গভীরতা সৃষ্টি করে দিতে হবে। 
(খ) ভ্র-র গোড়ার কুঞ্চিত রেখ] (5961০৪110০7 2019) [ চিত্র-২৫ ] 
অজ রচনা-_-১১ 


১৬২ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


ছুই ভ্র-র গোড়ায়, নাকের সংষোগস্থলে খাড়াভাবে (নীচ থেকে উপরে ) 
রেখা কৃষ্টি হয়। রেখা ছুইটি খাঁড়াভাবে সৃষ্টি গলেও আকৃতি ঠিক সরল রেখার 
মত নয়। নাকের গোড়া ও চোখের গর্ত থেকে শুরু করে ভ্রু ও নাকের সংযোগন্থল 
হয়ে বাইরের দিকে বাকাভাবে ( অধণচন্ত্রাকৃতি) এসে মিলিয়ে যাঁয়। এই 
অংশে রেখা! এবং কপালের নীচু অংশে খাঁজ স্যষ্টি হওয়ার ফলেই ভ্র-র ঠিক 
উপরের অংশ আরে! উচু হয়ে পড়ে। ্থতরাং উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়ামুযায়ী 
এই রেখ! অস্কিত করে ভ্র-র ঠিক উপরের এই উচু অংশে আলো! সৃ্টি করা হলে 
বাঞ্িত ফল লাভ কর! যাবে। প্রয়োজনে ছুই বেখার মধ্যবর্তী অংশেও 
(নাকের সংষোগগ্থলের ঠিক উপরে ) আলো সৃষ্টি কর! যেতে পারে । এক্ষেত্রেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ভ্র-র নীচে (চোখের গতে ) এবং উপরের দিকে বেখা- 
গুলি উত্তমরূপে মিলিত করে দেওয়া হয়। 
(গ) চোখের নীচের পাতার নীচের রেখা (0070977510 ০১৪-110 10:08) 
[চিত্র ২৫] 
মধ্যম বয়সী স্তরে চোঁখেব নীচের পাতার ঠিক নীচে রেখ। স্থষ্টি হয়। এই রেখ! 
মধ্যম বরনসী স্তরে চোখের নীচের পাঁভাঁব নীচে চোখের ভিতরের দিকের প্রান্ত 
থেকে শুরু হয়ে পাচ ও নীচের পাতার সংযোগ স্থল বরাবর অর্দগোলাকার 
( চোখের আকার অন্রযাধী) আকু'তবিশিষ্ট হয়ে চোঁখের বাইরের দিকের॥ 
প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়। সরু তুলির সাহায্যে ( এবং পুবোলিখিত গাঢ় আ্তর 
রঙের সাহায্যে ) রেখাটি 'অস্কিত করাই মুবিধ!জনক | তুলির সাহায্যে রেখ'টিকে 
প্রাথমিক ভাবে অস্কিত করার পর ন্থুবিধামত যে কোন আঙ্গলের সাহায্যে 
একে মন্থণ ও অপেক্ষাকৃত মান করে দিতে হুবে। শন্তথায় রঙের আধিক্য 
এর স্বাভাবিকতা ন্ট করে দিতে পাঁরে। রেখাটিকে যথোপযুক্তভাবে অদ্থিত 
করার পর এর ঠিক উপরে, নীচের পাতার মধ্যবর্তী উচু অংশে তুলির সাহায্যে 
আলো স্ষ্টি করতে হবে। এইভাবে রেখ! এবং আলো হষ্টির পর পাউডার 
ব্যবহার করতে হবে। পাউডার ব্যবহারের পর প্রয়োজনে এর বিশেষ বিশেষ, 


অজ রচনার দূপরীতি ও প্রয়োগ ১৬৩ 


মংশে গভীরতা স্টি করা যেতে পারে। এইভাবে ছুই চোখেই রেখা অস্কিত 
এরুতে হুবে। 
(ঘ) নাকের ছুইদদিকে সৃষ্ট রেখ! (01750819951 ি0৭৪)--[চিত্র ২৫] 
নাকের ছইদিকের হাড়ের উচু অংশ থেকে ছৃষ্টটি রেখা! সৃষ্টি হয়। 
রেখ! ছুইটি নাকের উঁচু অংশের (ছুই দিকের) গোড়া থেকে শুরু 
য়ে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আনে । মধ্যম বয়সী স্তরে রেখ] দুইটি স্যতি ছয়ে 
নীচের দিকে গমনপথের আভাস স্ষ্টি করে মাত্র। বৃদ্ধ বয়সে বা অতিবৃদ্ধ 
বয়সে রেখা ছুইটি নীঢের দিকে নেমে আদে এবং কপোলের নিয় বা সর্বনিম্ন 
অংশে যুক্ত হয়। মুখমগুলের গঠন প্রক্কৃতির সংগে সংগতি রেখে রেখা ছইটির 
সাকার আকৃতি ও গঠনের তারতমা ঘটে। এই অংশেও রেখা স্চর্টির পর 
শার্খববর্তা উচু অংশে আলো স্থষ্টি করতে হবে । মুখমণ্ডলের যে অংশেই রেখা 
সৃষ্টি করা হোক না কেন, তার পার্খববর্তা উচু অংশে আলো সৃষ্টি করা কর্তব্য । 
আলোচ্য রেখ! স্যষ্টকালে মুখমগ্ডলের গঠন প্রকৃতির প্রতি দুটি রাখা 
আবশ্যক । 
(৩) নাক, কপোল ও মুখের সংযোগ শ্থলের রেখা (ঘ৬৪০-181)12] [0100 58) 
_[ চিত্র ২৭ ] 
নাক, কপোল ও মুখের সংযোগ স্থলে স্বল্প বাঁকাভাবে ছুই দিকে ছুইটি রেখা 
সথ্টি হয়। রেখ! ছুইটি নাকের সংযোগস্থপ থেকে আরম্ত করে স্বল্প বাকাভাবে 
মুখের ছুই প্রান্তে (ঠে টদ্বয়ের সংযোগস্থল ) এসে মিপিত হয়। মধ্যম বয়সী 
স্তরের সর্বক্ষেত্রেই রেখা ছুইটি মুখের ছুই প্রান্ত পর্যন্ত এসে মিশিত হয় না। 
অনেক ক্ষেত্রেই রেখা ছুইটি সৃষ্টি হয়ে কিদ্পৎদুর পর্যন্ত এসে মিলিয়ে যায়। 
হ্তরাং নাট্য চরিত্রের প্রয়োজন এবং মুখমণ্ডলের গঠন প্রকৃতির সংগে সংগতি 
রেখেই রেখা ছইটি হুঙি কর! সমীচীন । তুলির সাহায্যে রেখা হুইটি অস্কিত 
“রার পর ( পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ) তার ঠিক উপরের উচু 


ডু ভারি 


অংশে রেখার সংগে সমান্তরাল ভাবে (এবং আনুমানিক ভ্ পরিঘিত চওড়া 


১৬৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


অংশে আলো সৃষ্টি করতে হবে। পূর্বেক্ত প্রক্রিয়ানুযাকী পাউডার ব্যবহারের 
পর প্রপ্নোজন বোধে বিশেষ বিশেষ অংশে গভীবতা স্ষ্টি করা যেতে পারে। 

(চ) ঠোটছয়ের সংযোগ শ্থলের রেখা! (00707019081 [070ঘ78) 

--[ চিত্র ২৫] 

ঠেশটহ্ুয়ের ছুইদিকের সংযোগম্থলেও রেখ কৃষ্টি হয়ে থাকে । মধ্যম বয়সী 
স্তরে স্বাভাবিক অবস্থায় এই রেখা ছুইটি তেমন স্পুষ্ট আঁক1র লাভ করে না। তবে 
মুখমণ্ডলের গঠন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অন্নযায়ী কৌন কোন ক্ষেত্রে এটি স্পট আকার 
লাভ করে। দাধারখতঃং গোলাকার মাংসল মুখমণ্ডল, নীচের দিকে বাকান 
ঠ1টঘ্বয় বিশিষ্ট মুখ মোটা এবং মাংসাল চিবুকপ্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে রেখা 
ছুইটিকে স্পষ্টাকারে অস্কিত কর! যেতে পারে । তাছাড়া, নাট্য চরিত্র হ্প্ির 
প্রয়োজনেও রেখ! ছুইটিকে আবশ্ুকমত চিত্রিত করে নেওয়া যেতে পারে। 
ঠেটদ্বয়ের ছুই দিকের সংযোগন্থলে ঠে1টছয্র আবৃত্ির সংগে সংগতি রেখে 
ছইটি রেখা সামান্ত দূরত্ব পর্যস্ত নীচে নামিয়ে মিলিয়ে দিতে হবে। অতঃপর 
রেখা ছুইটির ঠিক উপরে আলো! স্ষ্টি করে এ অংশকে কিয়ৎপরিমাণে উচু করে 
তুলতে হবে। এরূপ কর! হলে মুখের বা ঠে1টদয়ের আকাাততে পারব্্তন 
ঘটবে। *সাধারণতঃ বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ বয়সে মুখ ও ঠেটের আকার ও 
গঠনে পরিবর্তন সৃষ্টির, জন্য এই রেখা ছুইটিকে অঙ্কিত করা আবশি)ক . 
হয়ে পড়ে। 

নাট্য চরিত্র চিত্রণে উল্লিখিত রেখাগুলিকে নানাভাবে ব্যবহার কর! 
হয়ে থাকে । কোথাও হালকাভাবে, কোথাও গাঢ়ভাবে, আবার কোথাও 
আংশিকভাবে। মধ্যম বয়সী স্তরে বয়সের ব্যবধান এবং চক্রিত্রের 
গ্রয়োজন অনুযাক্ীই এগুলির ব্যবহার করা বর্তব্য। একটি সহজ দৃষ্টা্ত 
হিসাবে উল্লেখ কর! যেতে পারে ষে, এই শুবের শেষ দিকে যে রেখাগুজিকে 
যেভাবে অস্কিত করা হবে, প্রথম দ্রিকে জেই রেখাগুলিকে ঠিক সেইভাবে আস্কত 
করা সমীচীন নয় । বয়ঃবৃদ্ধি হেতু প্রথম দিক অপেক্ষা রেখাগুলিকে গাঢ় করে 
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অঙ্কিত কর] কর্তব্য । আবার চরিত্রের বিশেষ বিশেষ অবশ্থা প্রকাশে যে 
রেখাগুপি অস্কিত করার প্রয়োজন, স্বাভাবিক অবস্থায় সেই রেখাগুলি অঙ্কিত 
করার গ্রয়োজন নাও হতে পারে। অনেক সমস স্বাভাবিক অবস্থায় বা বয়মের 
বলত! হেতু (আলোচ্য স্তরের প্রথম দিকে) সম্পূর্ণ রেখা অঙ্কিত না করে 
আংশিকতাবে অঙ্কিত করে বদের ব! চব্রিত্রের আভান দেওয়| যেতে পারে। 
সুতরাং রেখাগুলিকে (সবগুলিকে বা! কয়েকটিকে ) চরিব্রান্থৃযায়ী কিভাবে 
ব্যবহার কর! হবে, তা অঙ্গরচনাকারী শিনীর জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতার উপর 
অনেকখানি শির্ভর করবে। 

মধ্যম বয়সী স্তরের অশ্ররচনায় সাধারণতঃ “সরল” বা 'ক্রটি সংশোধনী" অঙ্গ- 
রচনার ন্যায় শুফ রুজ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্ত, নাট্য চরিত্রের 
প্রয়োজনে, বিশেষ করে আলোচ্য স্তরের প্রথম দিকের কোন কোন চরিত্র 
চিত্রণে শ্বল্প পরিমাণ রুজ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় এই 
স্তরের যে কোন চরিত্রের অঙ্গ রচনায় খুব হালকাভাবে শু রুজ ব্যবহার কর! 
হয়, কিন্তু রুজের এই জাতীয় ব্যবহারকে ঠিক রুজ হিসাবে ব্যবহার কর হয় 
ন1। প্রাথমিক রঙ', “ছায়! এবং আলোর মধ্যে অস্বাভাবিক বৈষম্যকে দুরীতৃত 
করাঁব জন্ত রুজকে এইভাবে বাবহার কর! হয়ে থাকে । .'আলেো।” যদি অত্যধিক 
উজ্জ্গ হে অঙ্গরচনায় একট! অন্থাতাবিক বর্ণ বৈষম্য সৃতি করে, তাহলে হালকা 
ভাবে স্বর পরিমাণ রঙ্গ উক্ত স্থানে ব্যবহার করে আলো'র উজ্জ্রলতাঁকে কমিয়ে 
দেওয়। হয়। আবার কোন অংশে ষর্দি 'ছায়! প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে 
মনে হয়, তাহলে উক্ত অংশে হালকাভাবে রুজ ব্যবহার করে ছায়াকে আরো 
গাড় করে তোলা হয়। এছাড়াও সম্পূর্ণ শঙ্গরচনার় রঙের মধ্যে সামঞ্ীন্ত ও 
শ্বাভাবিকতা বিধানের জন্যও রুজের এই জাতীর প্রয়োগ কর হয়ে থাকে। 
রূজের এই জাতীয় প্রয্বোগেব ফলে অন্গরচনা হুন্ার, শ্বাভাবিক, আকর্ষণীয় ও 
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । 

আলোচ্য স্তরের মঙ্গরচনায় মুখমগ্ডলের পরিবর্তনের (বন্দ ও চরিএের 
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দিক থেকে) সংগে সংগে মাথার চুল, ত্র, গৌফ, দাঁড়ি গ্রভৃতির বর্পেরও 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, দেখ] দেয়। সাধারণভাবে এই স্তবের দ্বিতীয়ার্ঘ 
থেকেই এই পরিবর্তন প্রকট হয়ে ওঠে, কিন্তু নাট্য চরিত্রের প্রয়োজনে কিছু 
পূর্ব থেকেও (আনুমানিক ৪০ বৎসর বয়স থেকে ) এরূপ পরিবর্তনের আভাস 
সট্টি কর! যেতে পারে। গ্রথমে মাথার চুলের ছুই দিকের অংশে (কানের 
উপরের দিকে) সাদ] বুঙ (8): আ)168097 1০ 988 5 7100 ০8109 বা 
[718]: ঘম1)166 17)190. 11) 7৪9] ) ব্যবহার করে এই আভাস শষ কর 
হয়। পরে বয়ঃবৃদ্ধ বা চারিত্রিক প্রয়োজনে একে অন্ত অংশেও সম্প্রসারিত 
কর! হয্। দাঁড়ি, গৌফ প্রভাত ব্যবহৃত হলে সাধারণতঃ এই স্তরের দ্বিতীয়্ার্ধ 
থেকে এই আভাস হ্যট্টি করা যেতে পারে । অভিনেতার নিজস্ব দাঁড়ি-গৌঁফ 
ব্যবহৃত হলে সাদা রঙের সাহায্যে পাকা চুলের আভাস হট করা হয়, কিন্ত 
কুত্রম দাড়ি-গৌফ ব্যবহৃত হলে কালে। কৃত্রিম চুলের সঙ্গে কিছু পরিমাণ 
কৃত্রিম সাদ] চুল মিশিত করেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলির ব্যবহার 
কর! প্রধানতঃ নাট্য চরিত্রের বিভিন্ন অবস্থার উপরই নির্ভর করবে। 


॥ তন্ন ॥ 
॥ বার্দক্য স্ষ্টির উপযোগী অঙ্গরচন! ॥ 


আনুমানিক ৫৫ বৎসৰ্‌ বয়সের পরবর্তী সময়কালকেই 'বৃদ্ধ বয়সী স্তরে'র 
অন্তভূত্ত করা হয়েছে । সাধারণভাবে বলা যায়, মধ্যম বরসী ঝরে যে 
পরিবর্তনগুলিই দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলি পরবর্তী অবস্থারই পুর্বাভীষ। মধ্যম 
বয়সী স্তরের এই পরিবর্তনগুলিই পরবর্তীকালে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। 
অবশ্ত বৃদ্ধ বরসী স্তরে, মধ্যম বয়সী স্তরের পরিব্তনগুলিই শেষ কথ! নয়-- 
আরো নূতন নূতন নান পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে মুখমগুলের আকৃতিকে বিশ্রয়- 


অঙ্গ রচনার বূপরীতি ও প্রস্োগ ১৬৭ 


করভাবে পরিবর্তন করে ফেলে । তবে একটু হৃপ্ষভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে 
পাওয়। যাবে যে মধ্যম বয়সী স্তরের উল্লিখিত খাঁজ প্রাথমিক, বর্ণ, রেখা 
প্রভৃতি আলোচ্য স্তরেরও মুল বিষয় । বয়ঃবৃদ্ধির ফলে এগুলির আকার-আকৃ তি, 
সংখ্যা, গভীরতা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং অনেক নৃতন নৃতন স্ুল ও সুক্ষ 
রেখা! স্যর হয়। বৃদ্ধ বয়সী স্তরের অঙ্গরচনায় অভিনেত-নভিনেত্রীর যুখমণ্ডলে 
এই অবস্থারই অনুকরণ করা হয়। সেকারণ উল্লিখিত ত্তরভুক্ত চবিত্র চিত্রণে 
আবন্তিক বিষন্ন গুলি হল £__ 

৫১) গ্াত্রবর্ণ 2- 

মধ্যম বয়সী স্তরে গান্্রবর্ণ যেমন অপেক্ষাকৃত মলিন হয়ে আসে, বৃদ্ধ বয়সে 
বা অতি বুদ্ধ বয়সে তেমনি গাত্রবর্ণ আরো অধিক পরিমাণে পার, 
ফ্যাকাসে বা মলিন হয়ে যায়। অবশ্ত অঙ্গরচনার ক্ষেত্রে নাট্য চরিত্র 
চিত্রণে অভিনেতা অভিনেত্রীর গাঁঢ়বর্ণ কিরূপ হওয়া! বাঞ্ছণীয় এবং এজন্য কি 
রঙ ব্যবহার করা কর্তব্য, তা নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। নাট্য 
চরিত্রের বয়স, জাতি, পেশা, এবং বিশেষ চরিত্রগত অবস্থা প্রভৃতি 
বিশ্লেষণ পূর্বক গাত্রবর্ণ নির্ধীবণ করাই যুক্তিগৃক্ত । তবুও সাধারণভাবে উল্লেখ 
কর! যেতে পারে যে, আলোচ্য স্তরে দৈহিক ও মাননিক অনুষ্থতা, বিষাদ- 
গ্রস্ত তা, অত্যধিক দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা! জনিত অবস্থা প্রভৃতি কারণে 
গাত্রবর্ণ পাব, পিঙ্গলবর্ণ, হবিদ্রাবর্ণ প্রভৃতি $ নিয়মিত অত্যধিক অগ্নি বা+রৌদ্র- 
তাপ প্রতিফলনক্রনিত 'অবস্থান্ন গাত্রবর্ণ বাদামী, লালাভ বাগামী প্রভৃতি অবস্থাক্স 
রূপান্তরিত হতে পারে। স্বাভাবিক উত্তম শীীবিক অবস্থায় গাত্রবর্ণও 
স্বাভাবিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় । | 

(২) মুখনগুলের বিভিন্ন অংশের আকৃতিগত পরিবর্তন £ 

[ চিত্র--২৬ ] 

মধ্যম বয়সী স্তরে মুখমপগ্তলের বিভিন্ন অংশে খাঁজ সৃষ্ট হওয়ার ফলে ষে 

পরিবর্তন সংঘটিত হয়, বুদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ বয়সে এই খাজগুলি আরও প্রকট 
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য়ে ওঠে। ফলে এই সকল অংশে গভীরতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ম্বভাবতঃই 
এগুলির পার্খবর্তা উচু অংশগুলি আরও উঁচু হয়ে ওঠে । এই কারণেই আলোচ্য 
রে মৃখমগ্ডলের আকরুতিগত পরিবর্তন অনেক সময় একটু অধিক পরিমাণে 
(টিগোচর হয়। সর্বক্ষেত্রেই যে এইরূপ হয়ে থাকে, একথা বলা যায় না। তবে 
নাধারণ নিয়মানুযায়ী এনবপ হওয়। স্বাভাবিক একথা বলা যায়। 

মধ)ম বয়সী স্তরের স্তা় আলোচ্য স্তরেও 'আলোছায়া” স্ষ্টি করে মুখমগণ্ডলের 
'বভিন্ন অংশের ( এবং সামগ্রিকভাবে) পরিবর্তন কর! হয়। এই ছুই স্তরে 
আলো-ছায়া' সৃষ্টির পদ্ধতিগত দিক থেকে তেমন কোন পার্থক্য নেই। 
একই পদ্ধতিতে নীচু অংশে “ছায়া” এবং উ চু অংশে “আলো” স্থষ্টি করা হয়। 
ওধুমাত্র উভয় স্তরের মধ্যে অংশগুলির পরিবর্তনের মাত্রান্থৃযায়ী রঙের গাঢত্ 
এবং ওঁজ্জল্যের পরিমাপ নির্ভর করে। মধামবয়সী স্তরে এই পরিবর্তনের মাত্রা 
অনধিক হওয়ার ফলে রঙের গাঢ়ত্ব বা! ওজ্জরল্যের মাত্রা অপেক্ষাকৃত স্বল্প হবে__ 
অর্থাৎ অপেক্ষান্তুত কম গাঢ় বা কম উজ্জ্রল রঙের সাহায্যে “ছায়া এবং 
“আলো, সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়স স্তরে এই পরিবর্তনের বা উচু-নীচু 
অবন্থ। স্থির মাত্র। অধিক হওয়ার ফলে রঙ ব্যবহারে অধিক দক্ষতার প্রয়োজন 
হবে এবং এজন্য রঙের গার়ত্ব এবং ওজ্জলোও কিছু তারতম্য ঘটবে । মধ্যম 
বয়সী স্তরে সাধারণভাবে যে “আলো-ছায়।” তৃ্টি করা হু, আলোচ্য স্তরে তাঁকে 
আরো! গভীরতা দান করা বা আরো স্পষ্ট কবে তোলার প্রয়োজন হয । এজন্য 
'আলো” বা ছায়া" সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণের (হালকা এবং গাঢ়) 
ব্যবহার অধিক স্থফলদাঁয়ক। যেমন ধর! যাক, কোন অংশে লালাভ বাদামী 
“ 8/8 9) কঙের সাহায্যে প্রাথমিকভাবে “ছায়া” সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু উক্ত 
অংশের সর্বত্র খাঁজের মাত্রা সমান ন! হওয়ায় নিম্নতম অংশে আরে] গভীরতা 
স্থির প্রয়োজন হয়। এই গভীরতা হৃষ্টির জন্য উক্ত নিম্নতম অংশে গাঢ় 
বাদামী (51375 বা 3/]38) বা বেগুনী রঙুব্যবহার করা যেতে পারে। 
অনুরূপভাবে কোঁন উচু অংশে গাঢ় পাটল বর্ণেন্থ (70/2 ৪) সাহায্যে 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৬৯ 


প্রাথমিক 'আলো” হৃতি করা হলে, এ অংশের উচ্চতম স্থানে হালকা পাটাল ব্ণ 
(19/9 1$) ব্যবহার করে উক্ত অংশের উচ্চতাকে আরো! বাড়িয়ে তোলা যেতে 
পারে। এইভাবে প্রয়োজনে ছুই বা ততোধিক রঙও ব্যবহার করা যেতে 
পারে। 


(৩) মুখমগুলের কোন কোন অংশের বিশেষ পরিবর্তন 8 
[ চিত্র-+২৬ ] 

(১) ক্র-র ঠিক নীচের 'সংশ ঝুলে যাওর1 £- 

বুদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ বয়সে অনেক ক্ষেত্রে ভ্র-র ঠিক নীচের অংশ ঝুলে পড়তে 
দেখা যায় । এই অবস্থা স্ষ্টির জন্য ভ্রর ঠিক নীচে ভিতরের দিকে (নাকের 
দিকে) গাঢ় আন্তর রঙের সাহায্যে ছায়া" সৃষ্টি করে এবং চোখের 
উপরের পাতার সংযোগস্থলে রেখাকারে “ছায়।' অঙ্কিত করে ভ্র-র ঠিক নীচের 
অংশে (যে অংশকে ঝুলেপড়। অবস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে) 'আলে।ঃ 
স্ষ্টি করতে হবে । হাঁলক! প্রাথমিক রঙ ব1 গাঁড় পাটল বর্ণ (701 9) 
বা হালকা পাঁটল বর্ণের (1 1) সাহায্যে এই আলো! সৃষ্টি করা যেতে 
পাঁরে। অত্যন্ত আবন্তিক না হলে সাদ] (ভা. 1) রঙ সোজান্জি ব্যবহাব 
না করাই যুক্তিযুক্ত । কারণ, সাদা রঙের সোজান্থজি ব্যবহারের ফলে 
স্বাভাবিকত৷ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। অবশ্ত সাদা রঙের সঙ্গে 
উল্লিখিত রঙের এক বা একাঁধিকের বা লাল রঙের সংমিশ্রণে প্রস্তত রঙ ( এই 
উদ্দেশ্ত্রে ব্যবহারের উপযোগী ) ব্যবহার কর] যেতে পারে । ভ্রুর ভিতরের দিকে 
নীচের অংশে “ছায়া” এবং চোখের উপরের পাতার সংযোগগ্থলে রেখাকাঁরে 
“ছায়া, অঙ্কিত করায় এ অংশ আরো নীচু বলে মনে হবে। ফলে ভ্রু 
বাইরেব দিকের নীচের অংশ অপেক্ষাকৃত উচু বলে মনে হবে। তার 
উপর উক্ত অংশে 'আলো'' স্টি করান এ অংশ ঝুলে পড়ার অবস্থায় 
রূপান্তরিত হবে। 


১৭৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল। 


(২) চোখ ছোট হয়ে যাওয়া £-_ 

এই অবস্থার অন্রকরণের জন্য চোখের উপরের পাত ও ভ্রর ঠিক নীচের 
অংশের সংযোগন্থলে এবং নীচের পাতা ও পাউচ, অংশের সংযোগস্থলে 
অর্ধবন্তাকাৰে (চোখকে যেভাবে গঠিত করার প্রয়োজন হবে, সেইরূপভাবে) 
এবং রেখাকারে “ছায়া” অঙ্কিত করে চোখের উপরের ও নীচের পাতার মধ্যবণ 
অংশে “আলো, স্থপ্টি করতে হবে। এই অবশ্থা স্ট্টির জন্য চোঁখ অন্কনের 
প্রয়োজন হয় না। উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী রঙ ব্যবহার করার পর অভিনেতা- 
অভিনেত্রী অভিনয়কালে অর্দমুদ্্রিততাবে চোখের অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেই 
বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যাবে। চোখের বাইরের প্রান্ত যর্দি নীচের দিকে 
ঝোলান অবন্থায় দেখাবার প্রয়োজন হয, তাহলে বাইরের প্রান্তরেখায় অল্প 
পরিমাণে নীচের দিকে বাঁকাভাবে “ছায়া” অঙ্কিত করে, তার ঠিক উপরিভাগে 
'আলে।' স্ষ্টি করতে হবে। অতি বৃদ্ধ বয়সে কোন কোন ব্যক্তির চোখের 
বাইবের প্রান্ত একটু বেশী পরিমাণে ঝুলে পডতে দেখা যায়। রঙের সাহায্যে 
এই অবশ্থার অনুকরণ সম্ভব না হলে আটাল ফিতা জাতীয় পদার্থ ব্যবহার 
করে এরূপ অবস্থা কৃষ্টি কর! যেতে পারে । এক খণ্ড আটাল ফিতার (&” 
থেকে 1 পর্যযগ্ত) এক দিক চোখের উপরের পাতার বাইরের প্রান্তের উপযুক্ত 
স্থানে সংযুক্ত কবে তাকে নীচের দ্রিকে আবশ্তকমত টেনে নিয়ে অপর দিকটি 
পাউচ, অংশের মুবিধাঁজনক স্থানে সংযুক্ত করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে অভিনয় চলাকালে ফিতাটি কোনদিক থেকে খুলে যাবার সপ্তাবনা 
না থাকে। ফিতাটি উপযুক্তভাবে সংযুক্ত করার পর প্রাথমিক রঙ ব্যবহার 
করে ফিতাটিকে অস্ত করে দিতে হবে। অতঃপর নিষ্মান্যায়ী “আলো-ছায়?' 
সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় রূপ স্থষ্ট করতে হবে। 

(৩) ঠোট পাতল! হয়ে যাওয়া £-- 

বৃদ্ধ বয়সে বা অতিবৃদ্ধ বয়সে অনেক সময় ঠেট.পাতল! হয়ে যেতে দেখা 
ধায়। অঙ্গরচনার সাহাযো চবিত্র চিত্রণে এর অন্ভুকরণের প্রয়োজন হতে 


অজ রচনার রূপরুশতি ও প্রয়োগ ১৭১ 


শারে। প্রথমে প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করে অভিনেতা-অভিনেত্রীর আসল 
ঠে1টতয়ের আকাঁরকে ঢেকে দিতে হবে। পরে ঠেণট অঙ্কনের সময় একে ' 
শাতল] করে অঙ্কিত করতে হবে। এই জাতীয় ঠোঁটে কখনে। কখনে। ভাজ 
স্থষ্টি হয়ে বেখাকারে প্রকাশিত হয়। এই অবন্থা চিত্রণের জন্য পাতলা করে 
ঠোট অঙ্কনের পর সরু তুলি ও গাঢ় আস্তর রঙের সাহায্যে রেখা অস্কিত 
করতে হবে। এই ভাজগুলিকে আরো স্বাভাবিক করে তোলার জন্য 
ীর্ববর্তা উ'চ্‌ স্থানগুলিতে “আলো স্থ্ট করা যেতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে 
রঙের সাহায্যে আসল ঠেঁটের আকারকে ঢেকে দেওয়া সম্ভব হয় না, সে 
কল ক্ষেত্রে পাতলা টিশু কাগজ, কাপড, কলোডিয়ান প্রভৃতির সাহায্যে 
ঠোট চেকে দেবার পর প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করে আসল ঠেঁটের আকারকে 
ম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়া যেতে পারে । আলোা স্তরে ঠোট অস্কনের 
ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা বজায় বাখার দিকে দৃষ্টি বাথ! কর্তব্য । 

(৪) রেখা সপ্টি-_ চিত্র-২৬ ] 

মধ্যম বয়সী স্তবে মুখমণ্ডলে স্ষ্ট রেখাগুলি সংখ্যার দিক থেকে যেমন 
স্বল্প হয়ে থাকে» তেমনি গভীবতাও অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্ত আলোচ্য স্তরে 
রেখাগুলি ভ্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অতিবৃদ্ধ বসে অসংখা স্থল এবং 
হক্সাতিহুম্্ম রেখা স্ষ্টি হয়ে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডুলকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । অব্য 
প্রতিটি ক্ষেত্রে যে একইরূপ বেখ! সৃষ্টি হয়, এমন নয়। ব্যক্তি বিশেষে কোন 
কান ক্ষেত্রে কম, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অতি 
বৃদ্ধ বয়সেও মুখমণ্ডল রেখাহীন অবস্থায় থেকে যেতে দেখা যায়। অঙ্গরচণান্ব 
গবিত্র বিশেষে এর যে কোনটির অনুকরণ প্রয়োজন হতে পাবে । সুতরাং ষে 
[কল ক্ষেত্রে রেখা চিত্রণের প্রয়োজন, সেই সকল ক্ষেত্রের জন্য আবশ্তবীয় 
প্রধান প্রধান বেখাগুলির অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর! প্রয়োজন । 
মধ্যম বয়সী স্তরে যে বেখাগুলি সম্পর্কে উল্লেখ কর] হয়েছে, সেই রেখাগুলি 
ছাড়াও আলোচ্য স্তরে নিম্নলিখিত বেখাগুলি মুখমণ্ডুলের বিভিন্ন অংশে চিত্রণের 


১৭২ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


প্রয়োজন হর়। মুখমগ্ডলের গঠন প্রকৃতি, নাট্য চরিত্রের বয়দগত, 
পেশাগত, বিশেষ চরিত্রগন প্রভৃতি অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে রেখাগুলির 
সংখ্যা, গভীরতা বা গঠনে বৈচিত্র্য স্থষ্ট করা হয়ে থাকে ৷ রেখাগুলির চিত্রণ 
পদ্ধতি মধ্যম বয়পী ব্তরে উল্লিখিত পদ্ধতির ক্নুরূণ হবে। 

(ছ) পাউচের প্রাস্তরেখা বরাবর চোখের বাইরের দিকের কোণা পর্যস্ত 
অদ্ববৃত্তাকারে অনেকগুলি «“বখা হ্ষ্ট হয়ু। এগুপিকে বল! হয় 80188106 [/য- 
1100 মাএ০আ৪ | রেখাগুলি পাউচের প্রান্তরেখা! থকে আরম্ভ হয়ে সামান্ত 
সবঙ্কীভাবে (একেবাবে পৌঁক্জাভাবে নয়) কপোলের উচু অংশে এসে মিপিয়ে 
যায়। পাউচের প্র'স্ত মংশে খাজ হট এবং কপোলের উ'চু অংশে “আলে” স্থষট 
কবার পর এই রেখাগুপি অস্কিত করা হয়। বেখাগুলি বৃদ্ধ এবং 'মতত বৃদ্ধ বন্ুপী 
চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্তিক। এগুলি হুক্মভাবে অঙ্কিত করাই বাঞ্চনীয় । 

(জ) নাকের ছুই দিকের অংশে তেরছাভাবে কয়েকটি রেখ! (এক থেকে 
তিনটি পথ্যন্ত ) স্্টি হতে দেখা যায়। একে বলা হয় 0011909 70089 
মাড0/৪ | এগুলি অতিবুদ্ধ বয়সেও অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া ধায় 
ন1। নাটয চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

(ঝ) সাধারণতঃ অতি বুদ্ধ বয়সে উভয় ঠোঁট এবং তার উপরের ও নীচের 

মংশে একাধিক ব্েখ। স্ঙ্টি হতে দেখ! যার়। এই সময় ঠোট অপেক্ষারত 
পাতলা হয়ে শন্ডে এবং বেখাগুলি উভয় ঠোটের খভ্যন্তব ভাগ থেকে ত্য হয়ে 
ঠোটের উপর ও পীচের অংশে এসে মিলিয়ে যায় । একে বলা হয়, 1080786108 
1006 চা01:০%৪ | রেখাগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন সোজাভাবে ( নীচে 
থেকে উপরে ) হৃষ্টি হতে দেখা যাঁধ, তেমনি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্প 
পরিমাণ বাকাভাবেও স্প্টি হতে দেখ! যায়। সুতরাং র্রেখাগুলি অঙ্কনকালে 
ঠ1ট এবং মুখের সংগে সংগতি রেখে ইচ্ছানুঘায়ী অঙ্কিত করা যেতে পারে। 

(4) বৃদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ বয়সে মুখ ও চিবুকের সংযোগন্থলে (নীচের 

ঠোটের খানিকটা নীচে যেখান থেকে চিবুকের হুত্রপাত হয়েছে) নিয়দিকে 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৭৩ 


অর্থবৃত্তাকারে একটি রেখা স্থ্টি হয়। এই রেখাকে বলা হয় 11606518118] 
0০751 অতিবুদ্ধ বয়সে একই অংশে ( চিবুক ) আঁবও অনেক হুক্ম হুক্ম রেখা 
স্ষ্ট হতে দেখা যায়। 

(ট) নাকের পাতা এবং গোড়ার সংযোগ শ্থলের রেখা । একে বলা হয় 
187 ঢাগ0০আ৪ | বুদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ বয়সে এই রেখা গভীরতা প্রাপ্ত হওয়ার 
ফলে নাকের পাতা অংশ আরো উচু এবং ফোলামত দেখায়। এই রেখ! 
চিত্রিত করার সময় পাতা অংশে “'আলো॥ হৃটি কর] হয়ে থাকে । রেখা'টিকে 
নাক, যুখ ও কপোলের সংযোগ স্থলে অঙ্কিত রেখার সংগে সংযুক্ত করেই 
অঙ্কিত কর] হয়, কারণ রেখাটি নাকের পাতার সংযোগ শ্থল থেকে আরম্ভ হয়ে 
নাক, মুখ ও কপোলের সংযোগস্থল হয়ে মুখের প্রান্তে বা প্রান্তের নিকটবর্ত 
অংশে এসে শেষ হয়। 

(5) আলোচ্য স্তরে চিবুকের “নিয় অংশ থেকে একটি রেখ! (মুখের দ্র 
দিকেই )ত্টটি হয়ে খানিকটা বাকাভাবে কপোলের সর্বনিয় অংশে এসে মিলিত 
হয়। একে বলা হয় 0081 মা০0ঘ5: অতি বৃদ্ধ বয়সেই প্রধানতঃ এই 
রেখা স্ষ্টি হতে দেখা যায়। চিবুকের তলদেশে দ্বিতীয় চিবুকের সংযোগন্থল 
থেকেই রেখাটির উৎপত্তি । সুতরাং চিবুকের তলদেশের উক্ত সংযোগন্ল থেকে 
রেখাটিকে অঙ্কিত করে ক্রমশঃ বকাভাবে উপরের দিকে টেনে নিয়ে কপোলের 
সর্বনিম্ন অংশে একে মিলিয়ে দিতে হবে। 

(ড) অতি বুদ্ধ বস্পসে *ঠ* রেখা থেকে খানিকটা বাইরের দ্বিকে ( চোঁয়ালের 
দিকে) অনুরূপ আর একটি রেখা (মুখের ছুই দিকেই) সৃষ্টি হতে দেখ! যায়। 
সাধারণতঃ চিবুক ও চোয়ালের সংযোগস্থলেই রেখাটি স্থষ্ট হয়। একে বলা 
হয় &6068907 7088] [0:০৪ | *ঠ৮ বেখাটির অনুরূপভাবে দ্বিতীয় চিবুকের 
কোন অংশ থেকে রেখাটিকে অষ্কিত করে, চিবুক ও চোয়ালের সংযোগস্থল 
অতিক্রম করে (অনুরূপ বাকাভাবে ), কপোলের নিয় অংশে একে মিলিয়ে 
দিতে হবে। 


১৭৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


(9) বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ বয়সে গলার মধ্যবর্তী অংখ্র ছুইদিকে শিরাকারে 
ছুইটি মাংদপেশী অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাংদপেশী সমুহের শুফতা এবং 
সংকোচনের ফলে এই ছুইটি অনেক সময় ঝুলে পড়ার মত অবস্থা সি হয়। 
একে বল! হয় 96:88 0 1১186581008 10819 | অঙ্গরচনার ক্ষেত্রেও 
, প্রয়োজনে এই দ্মংশে 'আলোছায়।' ব্যবহার করে অন্তরূপ অবস্থা চিত্রণের 
প্রয়োজন ভয় । 


আলোচ্য রেখাগুলি ছাড়াও অতিরুদ্ধ বয়সে মুখমণ্ডলে অসংখ্ ক্ষুদ্র ক্ষন 
এবং ক্ষ সুক্ম রেখা স্যষ্ট হতে দেখা যায়। এগুপি হুক তুলির (নং'০+) 
সাহায্যে অঞ্ষিত করা যেতে পারে। ন্মতি হুক্ ব্রেখাগুলি তুলির সাহায্যে 
অস্কত করা অন্ুবিধাজনক। এই জাতীয় রেখ! চিত্রণের জন্ত “নণ-ফ্লেকৃপিবল্‌ 
কলোভিয়ান” ব্যবহার করা যেতে পারে। নরম মোট৷ তুলির সাহায্যে উক্ত 
কলোভিয়।নের প্রলেপ স্্টি করে, প্রলেপিত অংশকে ছুই আঙ্গ,ল বা অন্য কোন 
উপায়ে কয়েক মুহ্র্তের জগ্ট কুঁচকে রেখে (কলোভিন্নান শুকিয়ে যাওয়া পর্য্যস্ত ) 
ছেডে দিলে এ অ'শে 'মতি হুক্ষমম রেখা স্থষ্টি হবে । কলোডিয়ান চর্মকে সংকুচিত 
করার ফলেই এই রেখা স্থষ্টি হয় । অতঃপর প্রয়োজনে সুন্ষ্ তুলির সাছায্যে 
রেখাগুলির প্রয়োজনীয় 'ংশে গভীরতা ত্য করা যেতে পাবে। 


(৫) চুল, দাঁড়ি, গোঁফ প্রন্থৃতির পরিবর্তন-_ 


আলোচ্য স্তরের অঙ্গরচনায় শুধুমাত্র রঙ ব্যবহার করে মুখমণ্ুলের স্বাভাবিক 
বর্ণ এবং গঠন প্রকৃক্ির পরিবর্তন করলেই চলবে না, এই পরিবর্তনের সংগে 
সামঞ্রন্ত রেখে চুল, দাঁড়ি, গোঁফ প্রহতির পরিবর্তন করাও আাবশ্যক। এজন্য 
চুল, দাড়ি, গোঁফ প্রভৃতিতে রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় শুধুমাত্র 
রঙ ব্যবহার করে আলোচ্য স্তরের অঙ্গরচনায় বিশেষ বিশেষ চরিত্র চিত্রণে 
যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে চরিত্রের উপযোগী পরচুলাঃ দাঁড়ি, 
গোঁফ প্রভৃতি ব্যবহার করে যথেষ্ট স্থফল পাওয়া ঘায়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
এব 
জাতীয় চরিত্র ( 15610:78] 01781906979 ) 


নাট্য প্রযোজনায় জাতীয় চরিত্র চিত্রণে অঙ্গরচনার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিক' রয়েছে । অভিণেতা-অভিনেত্রীর মুখমগুলে রঙ ব্যবহার করে ( ৩ৎসহ 
প্রয়োজনে কৃত্রিম চুল, দাড়ি গোঁফ প্রন্থতি) ভিন দেশীয় বা জাতীয় চরিত্র চিত্রিত 
করা হয়ে থাকে । প্রত্যেক দেনীঘ ব! জাতীয় চরিব্রের বিরঙ্গগত গঠন প্রকৃতিতে 
একটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়--মর্থাৎ প্রত্যেকেবই নিজস্ব জাতিগত একটা 
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । এই বৈশিষ্টা যেমন তার "আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে, তেমনি তার 
বহিরঙ্গগত গঠন প্রকৃতিতে । অঙ্গরচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে রঙের সাহায্যে এই 
জাতীয় চরিত্রে বহিরঙ্গগত গঠন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্াগুলিকে 'পন্ষ/টিত করে 
তোলা । এর জন্য প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের প্রতি দুষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রথমতঃ 
গাত্র বর্ণ এবং দ্বিতীয়তঃ, মুখমণ্ডলের বহিবঙ্গগত গঠন প্রকৃতি । দৃষ্টান্ত হিসাৰে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক্কজন চাশাঁর সঙ্গে একদন ইংরাঁজ বা আরবীয়ের 
বহিরঙ্গগত তেমন কোন সাদৃণ্ধ নেই। উভয়ের গাত্রবর্থ এবং বহিরঙ্গগত গঠন 
প্রকৃতিতে মিল অপেক্ষা অমিলটাই অধিক। ঠিক তেমশি জানান, ফরাসী, 
গ্রীক, ইহুদী, ্মাক্রিকান, ভাৰতীয় প্রন্থতির মধ্যেও জাতিগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা 
বিছ্বামান। এজন অঙ্গরচনাকারী শিল্পীর বিভিন্ন দেশীয় বা জাতীয় চরিত্রের 
বহিরক্ষগত গঠন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধাবণা অর্জিত হওয়া 
গ্রয়োক্ষন। নইলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলে ভিন্ন দেশীয় বা জাতীয় 
চরিত্রের বাধ রূপ দান করা সম্ভবনয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্ত নিষ্পে 
জাতীয় চরিত্রের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেওয়া! হলো £-- 


১৭৬ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমাল! 


(১) আফ্রিকান £ 
সাধারণতঃ প্রশস্ত কপাল, ছো'ট চোখ, মোটা ও অন্তন্নত নাক, উ চু গোলাকার 
কপোল, বড় এবং মোট) ঠোঁট বিশিষ্ট মুখ এবং গাত্র বর্ণ কষ্চকায় হয়। কোন 
কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায় । হালক। বাদামী থেকে গাছ 
রুষ্ণ বর্ণ পর্যন্ত গাত্র বর্ণের তারতম্য ঘটে থাকে । তবে সাধারণ ভাবে এদের 
কষ্ণকায়ই বল চলে । 


এই জাতীয় গাত্র বর্ণ অনুকরণের জন্ত প্রধানতঃ অত্যন্ত গাঢ় বাদামী 
(73/3 8৪) রঙ প্রাথমিক রঙ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অন্তভাবে 
গাঢ় বাদামী (ড/) ৭) রঙের সংগে কালে (8. 70) রঙের মিশ্রণে প্রস্তত 
রঙও ব্যবহার কর] যেতে পাঁরে ৷ অপেক্ষাকৃত হালক] গাত্র বর্ণ সৃষ্টির জন্য কালো 
মিশ্রিত বাদামী রঙের সংগে লালাভ বাদামী (9 9) রঙের মিশ্রণে প্রস্তুত 
রঙও ব্যবহার করা যার । 


চোখ ও ভ্রু শ্মস্কনে কালো পেন্সিল বারঙ ব্যবহার করাই সঙ্গত। ছোট চোখকে 
বড় করে তোলার জন্ত চোখের নীচের পাতার প্রান্তরেখা থেকে কিছুটা ( ঠ* 
আন্রমানিক) নীচে দিয়ে রেখ! অগ্কিত করে প্রাস্তরেখা ও আঙ্কত রেখার মধ্যবর্তী 
হানে সাদা] বা! অন্ত কোন হালক। রঙ (190 1, 017 2ঠ ০৮০.) ব্যবহার করা 
যেতে পাঁরে। চোখ বড় হলে চোখের উপরের পাতায় “আলো” ৃষ্টি কৰে 
চোখকে ছোট করে দেখানো যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় চোখের শীচের পাতার 
প্রাস্তরেখা বরাবর খুব সরু এবং হালক] রেখা অস্কিত করতে হবে। চোখের 
উপরের পাতায় 'আলো।' সৃষ্টির জন্য লালাভ বাদামী (/39) বা হালকা বাদামী 
রঙের সংগে প্রাথমিক রঙ মিশ্রিত করে উপযুক্ত রঙ প্রস্তুত করে নেওয়া 
যেতে পারে। 


মোট এবং অনুন্নত নাক হৃ্টির জন্ত নাকের উপরিভাগে ছায়া' তৃতি করে 
(কালে! এবং বাদামী রঙের মিশ্রণে) ছুই দিকে “আলো” স্থপ্টি করতে হবে । 


অঙ্গ রচনার ক্ধপরীতি ও প্রয়োগ ১৭% 


রঙের সাহায্যে এই ম্অবস্থ। স্ষ্টি সপ্তব না হলে ঘনত্ব স্যতিকারী পদার্থ ব্যবহার 
কর! যেতে পারে। 

বড় এবং মোট! ঠোট অস্কনের জন্য অপেক্ষাকৃত হালকা লাল বা লালাভ 
বাদামী (চ%/ 9) রঙের সংগে লাল রঙের মিশ্রণে প্রস্তত রঙের সাহায্যে ঠোট 
অস্কিত করতে হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্বাভাবিক ঠোঁটের গঠনকে 
অতিক্রম করে একে আরও মোটা এবং বড় করে চিত্রিত করতে হবে। নীচের 
ঠোট অপেক্ষ! উপরের ঠে্ট কিছু পরিমাণে গাঁড় হওয়া! বাঞ্ছনীয় । প্রয়োজনে 
নীল, ধূলর ব! সবুজের সংগে কালো! এবং লালের মিশ্রণে প্রস্তত রঙের সাহায্যে 
ঠোটের সীমারেখাকে চিত্রিত করা যেতে পারে, যাতে করে ঠোটের আকার 
ও গঠন আরও সুস্প্ হয়ে ওঠে। 

মুখমণ্ডলের অন্ঠান্ত বিভিন্ন অংশকেও ( যেমন প্রশস্ত কপাল, উচু কপোল 
প্রভৃতি ) 'আলো-ছায়া' সতির সাহায্যে এই পরিবর্তন কর। যেতে পারে। রঙের 
সাহায্যে এই পরিব্তন আশানুরূপ সম্ভব না হলে ঘনত্ব স্ঙিকারী পদার্থ 
ব্যবহার কর] বিধেয়। ৃ 

- এছাড়াও আফ্রিকান জাতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার চুল। 

ধন কালে! ছোট ছোট কৌকড়ান চুলের জন্য পরচুল! ( 18) ব্যবহার কর! 
ছাড়া উপান্র নেই। ৃ 

(২) চীনা +- 

প্রধানতঃ উ'চু কপোল, মোটা ও বসা নাক, ছোট এবং বাঁক (কোন কোন 
ক্ষেত্রে ) চোখ ও ভ্রু গোলাকৃতি মুখমণ্ডল গাত্র বর্ণ অপেক্ষাকৃতি হরিদ্রাভ। এই 
জাতীয় চরিঞ্ চিত্রণে হালকা প্রাথমিক রঙের (91১ 2'2. 9 3, ৪6৫. ) সংগো 
স্বর্ন পরিমাণ হলুদ ( %. 1) ও লাল (0/0 1) রঙ মিশ্রিত করে ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে হুলুদ্দ রঙের সংগে লালাভ বাদামী 
(8£/5 9) ও লাল (0/% 1) রঙ মিশ্রিত করেও ব্যবহার কর! যায়। 

মুখমণ্ডলে 'আলো!-ছায়া' ব্যবহার করে মুখমণ্ডলকে গোলাকার করে তোল 
অঙ্গ রচন1--১২ ৰ 
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যেতে পারে। কপোলের উচু অংশে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে “আলো” 
ব্যবহার করে এ অংশকে আরে! উঁচু করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে ঘনত্ব 
হৃষ্টিকারী পদার্থও ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

নাকের মোটা ও বসা অবস্থা হ্ঠির জন্ত উপরিভাগে 'আলো” ব্যবছার কৰে 
ছই দিকে “ছায়া” ব্যবহার করতে হবে। আরো অধিক পরিমাণে এই ব্ববন্থ] 
সির জনা নাকের দুই দিকে “নোজ-পুি', তুল! প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে 
পারে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাক যদি সরু ও বড় হয়, তাহলে এই উপায়ে 
একে মোটা করে ভোলা যায়। এইভাবে ছুই দিকে মে।টা অবস্থা হৃতির জন্ত নাক 
অপেক্ষাকৃত বস! বলে মনে হবে। কিন্তু নাক যদ্দি অত্যধিক বড় হয় তাহলে 
তাঁকে ছে'ট এবং বস! অবস্থা! স্তি কর] অন্থবিধাজনক। এরূপ অবস্থায় আঠা 
ফিতা ব্যবহারে কিছুটা সুফল লাভ করা ঘেতে পারে। নাকের অগ্রভাগের 
খানিকটা অংশে এক খণ্ড আঠাল ফিতা বসিয়ে তাকে একটু জোরের সংগে টেনে 
নিয়ে ( নাককে খানিকটা চেপে বপিয়ে দিয়ে) নাকের ছুই দিকে এবং কপোলের 
সংযোগন্থলে উত্তমরূপে সংলগ্ল করতে হবে। যাতে ফিতাটি কোন অবস্থায় 
খুলে না বায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করে 


ফিতাটিকে অধ্ুশ্য করে দিতে হবে । 
চোখকে ছোট করে চিত্রিত করার জন্ত চোখের নীচের পাতা এবং উপরের 


পাতায় একটু চড়! “আলো” ব্যবহার করতে হবে । চোখে রেখাঙ্কনের প্রয়োজন 
না হলে রেখ! অক্কিত ন| করাই শ্রেয়। কিন্তু গ্রয়োঙ্জন গলে নীচের পাতার 
প্রান্তরেখায় খুব সরু এবং হালক! ভাবে কালে! বা গাঢ় বাদামী রঙ বা 
পেক্সিলের সাহায্যে রেখা অঙ্কিত করা যেতে পারে । চোখকে যদি উপরের দিকে 
ধাকাভাবে চিত্রনের প্রয়োজন হয়, তাহলে উপরের এবং নীচের-_-উভত প্রান্ত 
বেখায়ই রেখা অঙ্কিত করতে হবে। উপরের পাতার রেখাটিকে ভিতরের প্রান্ত 
বিন্দুতে খানিকট| নীচের দিকে নামিয়ে এবং বাইরের দিকে রেখাটিকে উপরের 
দিকে বাকাডাবে অক্ষিঠ করতে হবে। অতঃপর নীচের বরেখাটিকে ভিতরের 


অঙ্গ রচনার ব্বপরীতি ও প্রয়োগ ১৭৪ 


এবং বাইরের দিকে অন্থ্রূশ বাকাতাবে অঙ্কিত করতে হবে। রেখা ছইটি যেন 
হই প্রান্তে একই দংগে মিলিত হনব (চিত্র-২৪)। উপরের রেখাটি নীচের রেখা 
অপেক্ষা মোট! হুওয়] সঙ্গত। এই ভাবে রেখা অঙ্কিত করে অভিনেতা- 
মণ্িনেত্রীর আদল চেখর প্রান্তরেখা ও অঙ্কিত রেখার মধ্যবর্তী অংশ সাদা 
বা! সাদ] ও নীল রঙের মিশ্রণে প্রস্তত রঙ ব! প্রাথমিক রঙের সংগে হালকা 
লাল রঙের গিশ্রণে প্রস্তত রঙের সাহাধ্যে দর্শক চোখে অনৃষ্ঠ করে দিতে হবে। 
ক্রকে ছোট এবং বাকা করে শ্যট করার জন্য প্রয্মোজনে অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর ভ্র-যুগলকে ঢেকে দিয়ে নৃতন করে অস্কিত করতে হয়। সাধারণ 
ভাবে প্রাথমিক রঙের সাহাযষ্যেই ভ্রকে ঢেকে দেওয়া যায়। ভ্র-র কেশগুলি 
যেদিকে অবস্থিত, তার ঠিক বিপরীতভাবে রঙকে ব্যবহার করলেইতভ্র-প্রায় 
অদৃষ্ত হয়ে পড়বে । অতঃপর কালে! পেন্সিল বা! রঙের সাহায্যে নৃতন স্থানে 
নূতন. করে ভ্রু স্থিত করলে এই নূতন করে অঙ্কিত ভ্রু-ই দর্শক চোখে স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে। কিন্ত অভিনেতা-খভিনেত্রীর ভ্র-যুগল যদি মোট! ও শক্ত হয় এবং যদি 
ভ| রঙের সাহাষে। ঢেকে দেওয়া সম্ভব ন| হয়, তালে প্রারিক দ্রব্য ব্যবহার 
করে ভ্রকে ঢেকে দিতে হবে। প্লাষ্টিক দ্রব ছিসাবে নরম কাপড়, কাচা মেটে 
সাবান, তুল!, নোজপুটি, প্রাথমিক রঙ ও পাউডার সহযোগে প্রন্থত মাঠাল 
পদার্থ, স্পিরিট গাঁম, ফ্েকৃণলবল্‌ কলোডিছান প্রভৃতি ব্যবহার কর! যেতে পারে । 
এইভাবে আনল ভ্রুকে ঢেকে দিয়ে প্রয়োজনানুসারে চোট করে এবং উপরের 
দিকে বাকাভাবে ভ্র-কে অক্ষিত করে নিতে হবে ধেঠিত্র--২৪ )। ভ্রর নীচের 
'অংশকে উচু করে দেখবার অন্ত এ অংশে “আলো' ব্যবহার করতে হবে। 
প্রয়োজনে চোখের উপরের পাতার “আই-গ্তাডে।” ব্যবহার কর] যেতে পারে। 
সাধারণতঃ টীনাদিগের মাথার চুগের রঙ কালে! হয়ে থাকে (কোন কোন ক্ষেত্রে 
গাঢ় বাদামীও দেখা যায় )। সেকারণ চোখ, ক্র প্রভৃতি অন্কনে কালো রঙ 
ব্যবহার করাই লঙ্গত। বিশেষ বিশেষ পুরুষ চরিত্র চিত্রণে ক্বাড়ি, গোঁফ প্রভৃতি 
ব্যবহার কর] ধেতে পারে, কিন্তু এ পম্পর্কে বিশেষত্ব হচ্ছে এই বে, এগুলি 
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পরিমাণে যেমন হ্থল্প হবে, তেমনি সরল রেখাকারে গঠিত হবে। মাথার চুলের 
আকারও সাধারণতঃ সোভা--কৌকড়ান ব৷ তরঙায়িত নয়। 

ঠেশটি মোটামুটিভাবে ন্বাভাবিক। কোন কোন ক্ষেত্রে উপরের ঠেঁণট 
মোট! বা! গালের (উভয় ঠোঁটের মিলিত) আকৃতি একটু ছোট বা বড় হয়ে 
থাকে। হালকা লাল (0181) বা লালাভ বাদামী (চ/8 9) রঙের 
মিশ্রণে প্রস্তত বুঙের সাহাষে) ঠোট অক্কিত করা যেতে পারে । 

৫৩) জাপানী ঃ-- 

সুখমগ্ুলের সাধারণ গঠন প্রকৃতিতে চীন! ছাপ সু্পষ্ট। চোখ ও 
ক্র যুগল ছোট এবং উপরের দিকে বাকান। নাক ছোট এবং বসা। মুখমগুল 
গোলাকার এবং কপোল অপেক্ষারুত উচু। গাত্রবর্ণ চীনাদিগের তুলনায় 
কম হুলুদ। সেকারণ চীন! চরিত্র চিত্রণে যে বর্ণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, 
তদপেক্ষা কম হলুদ মিশ্রিত রঙ প্রাথমিক রঙ হিসাবে ব্যবহার করা সঙ্গত। 
অন্তান্ত অংখের গঠনে পূর্ব প্রক্রিয়া অনুদরণ কর! যেতে পারে। 

জাপানী পুরুষ চরিত্রের ঠোঁট অপেক্ষাকৃত পাতলা" হয়ে থাকে। এজস্ত 
প্রয়োজনে ঠেটছয়ের উপরের ও নীচের কিরদংশ প্রাথমিক রঙের সাহায্যে 
ঢেকে দিয়ে কিছুট। পাতলা করে ঠে।ট অস্কিত করা আবন্তক। নারী চরিত্রের 
ঠোঁটের গঠন কিয়ৎ পরিমাণে ছোট এবং গোলারুতি। এরূপ ঠেঁণট স্ৃটির 
জন্ত উভয় ঠেঁটের উপরের এবং নীচের দিকে বন্ধিত করে এবং বহিঃ প্রান্তঘর়কে 
(উভয় ঠোটের-সংযোগস্থল৯ আরও ছোট করে অক্কিত কম্বতে হবে। বৃহিঃ 
প্রীস্তঘয়ের অস্কিত সীম! থেকে আদল ঠোটের লীম! পর্যন্ত অংশকে রঙ বা 
আঠাল ফিত1 ও রঙের সাহায্যে অনশ্ত করে দিতে হবে (চিত্র--২৪)। জাপানী 
স্রীনচরিত্রে, বিশেষ করে অল্প বয়সী স্ত্রী চরিত্রে, কপালের উচু অংশে, কপোলের 
উচু অংশে, চিবুক প্রভৃতি অংশে অধিক মাত্রায় রুজ ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। 

মাথার চুলের রঙ গ্রধানত্ঃ কালো; আকার সোজা! এবং তরলারিত--অর্থাৎ, 
ঢেউ খেঞ্ান উভয়ই হয়ে থাকে। 
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(8) মিশরীয় ৫ 

লালাও বাদামী গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট মিশরীয় চরিত্র চিত্রণে হালক] লালাভ- 
শামী রঙ (/99) ব| উক্ত রঙের সংগে হব পরিমাণে প্রাথমিক রঙ 
145 28১ 96 ৪৮০) মিশ্রিত করে ব্যবহার কর! যেতে পারে। অপেক্ষার্কত, 
করলা গাত্রবর্ণ সৃষ্টির জন্য উল্লিখিত রঙের সংগে আবশ্তক মত পরিমাণে হলুদ 
(উ মিশ্রিত করে নেওয়া যেতে পারে। বড় চোখ ও মেট! ভ্র-যুগল চিত্রণের 
জন্য কালে! রঙ ব্যবহার কর] সঙ্গত, কারণ মিশরীকগণের মাথার চুলের রৃঙ 
ঢালো হয়ে থাকে । সেকারণ মাথার চুলের রঙের সংগে ভ্রু ও চোখের রঙের 
মল থাকা প্রয়োজন । বড় চোখ স্থষ্টির জন্ত চোখের নীচের রেখ! নীচের পাতার 
প্রাস্তরেখার কিছুট! নীচে দিয়ে অস্কিত করে বহিঃপ্রাস্তে সোজাভাবে কিছুটা 
হদ্ধিত করে দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে উপরের রেখাটিও সমাস্তরাল 
টাবে সমপরিমাণ বর্ধিত করা যেতে পারে। বহিঃপ্রান্তের ছুইটি রেখার 
ধ্যবর্তী অংশ (অনুমানিক ৮৮ অংশ) ও. নীচের অঙ্কিত রেখা ও পাতার 
প্রাস্তরেখার মধ্যবর্তী অংশে সাদা বা সাদার সংগে স্বল্প পরিমাণ লাল রঙ মিশ্রিত 
করে ব্যবহার কর যেতে পানর্ে। এতে চোখ অনেক বড় বলেমনে হবে। 
চাখের বহিঃপ্রাস্তে উপরের এবং নীচের রেখা দুইটিকে সোজা এবং সমান্তরাল 
ভাবে বন্ধিত করে দেওয়া মিশরীয় চোখ অন্কনের একটি প্রচলিত পদ্ধতি । 

নাক সোজা, উন্নত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হবল্প মোট৷ হয়ে থাকে। 
ঠেটদ্বয় পুরুষের ক্ষেত্রে গ্বাভাবিক, শ্রী চরিত্রের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ছোট 
কিন্ত সুগঠিত । হালকা লাল বা লালের সংগে লালাভ বাদামী (8/8 9) 
ডের মিশ্রণে প্রস্তত রঙেন সাহায্যে ঠোট খঅন্কন হ্থবিধাজনক। মাথার চুলের 
আকৃতি তরঙ্গাগ্নিত--অর্থাৎ ঢেউ খেলান । 

(৫) আমেরিকান £-_ 

লালাত গাত্রবর্ণ। প্রাথমিক রঙ হিলাবে লালাত-বাদাশী (19 9)বা 
পড় পাটল বশে (70/5 £ঠ) সংগে গাড় লাল রঙের (010 9, ৪ কা £) 


১৮২ নাট্যগ্রয়োগ শির গ্রহ্মালা 


মিশ্রণে প্রস্তুত রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। মাথার চুলের রঙ সাধারণত, 
গাড় বাদামী বাকালেো!। সেকারণ চোখ ও ক্র অন্কনে গাড় বাদামী বাকালে' 
রঙ ব্যবহার করা সঙ্গত ক্ত ম্বাতাবিক আকৃতি বিশিষ্ট এবং সুগঠিত । ঠেট- 
লালাভ। চরিত্রান্থযায়ী হালক! ব1 গাঢ় লাল ব্যবহার কর] যেতে পারে । 

মাথার টুলের আকৃতি প্রধানতঃ সরল। কোন কোন ক্ষেত্রে তরঙ্গায়িতৎ 
হয়ে খাকে। 

(৬) ইংরা'জ, ক্ষচ, জার্মান প্রভৃতি ৫ 

গাত্রবর্ণ লালাভ, চোখ নীলাভ বা নীলাভ-ধৃলর । এই কারণে চোখ অস্কনে 
নীল বা নীলাভ ধূসর রঙ ব্যবহার করা সুফলদায়ক। মধ্যম বা গাঢ় বাদামী রে: 
সাহায্যে চোখ অঙ্কিত করে নীচের পাতার প্রাস্তরেখা ও অস্কিত রেখার মধ্যবত 
অংশে নীল বা নীলাভ ধূসর বুঙও ব্যবহার করা যেতে পাঁরে। নাক মোটামুটি 
সুগঠিত এবং সরলাকৃতি। মাথার চুলের রূঙ লালীভ-বাঁদামী বা গাঢ় বাদামী 
জার্মানদিগের ক্ষেত্রে অনেক সময় গৌরবর্ণ বা স্বল্প সোনালীও হয়ে থাকে । 
চুলের সাধারণ বর্ণ লালাভ-বাদ মীতে রূপাস্তরিত করে প্রয়োজনানুসারে হুলাক। 
হলুদ্দ বা সোনালী রঙ ব্যবহার করে এর অনুকরণ করা যেতে পারে। ঠোঁট 
লালাত। মাথার চুলের আকৃতি প্রধ!নতঃ তরঙজগায়িত। 

(৭) ফরাসী £- ৃ 

গার বর্ণ স্থল হলুদ মিশ্রিত হালকা বাদামী বা হলুদ মিশ্বিত গৌরবর্ণ। হালকা 
বর্ণের প্রাথমিক রঙের (21, ৪: "9, ৪০) সংগে শ্বর পরিমাণ হলুদ ( 1) 
মিশ্রিত করে বা গাঢ় পাটল (10/5 ৪) বর্ণের সংগে স্বর পরিমাণ লালাভ- 
বাদামী (/73 9) ও হলুদ রঙ মিশ্রিত করে উপযুক্ত রঙ প্রস্তত করে নেওয়া 
যেতে পারে । মাথার চুলের রঙ গাঁড় বাদামী; কোন কোন ক্ষেত্রে গৌরবর্ণ বা 
সোনালীও দেখতে পাঁওয়! যাঁয়। চুলের সাধারণ বর্ণ গা বাদামী স্্টি করে 
নিয়ে হলুদ ব৷ সোনালী রঙের সাহায্যে এরূপ বর্ণ হি করা যেতে পারে । চোখ 
ওক্র জন্কনে গাঢ় বাদামী রঙ ব্যবহার কর] সঙ্গত। চোখের নীচের পাতার 
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প্রাস্তরেখা ও অস্কিত রেখার মধ্যবর্তী অংশে নীল, নীলাভ ধৃর প্রত্ৃতি রঙ 
ব্যবহার করা ধেতে পারে। ঠোট অপেক্ষারুত গাঢ় লালাত। মাখার চুলের 
আকৃতি সরল এবং তরজায়িত-_-উভয়ই হতে পারে। 

(৬৮) রাশিয়ান £-- 

গাত্র বর্ণ স্বল্প হরিদ্রাভ গৌরবর্ণ। হালকা প্রাথমিক রঙের সংগে বল্ল পরিমাণ 
হলুদ (5.1) ও লাল (01 1) মিশ্রিত করে এই রঙ পাওয়া যেতে পারে। 
মাথার চুলের বর্ণ মধ্যম থেকে গাড় বাদামী পর্বস্ত হতে পারে। আবার অনেক 
ক্ষেত্রে কালো মিশ্রিত বাদামীও দেখতে পাওয়া! ষায়। ত্র-র বর্ণ মাথার চুলের 
অন্থকরণে মধ্যম থেকে গাড় বাদামী পর্্যস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। চোখ অঙ্কনে 
গাঢ় বাদামী রঙ ব্যবহার করা সঙ্গত। ঠোঁট স্বল্প লালাভ। হালকা লাল 
(0/8 1) বা হালকা লালের সংগে লালাভ-বাদামী (2/8 9) রঙ মিশ্রিত 
করে ব্যবহার কর! যেতে পারে । মাথার চুলের আকৃতি প্রধানতঃ তরঙ্গাস্িত। 

(৯) আরবীয় 2 

গাঢ় গাত্রবর্ণ। নাক সাধারণতঃ সোজা এবং উন্নত । চোঁথ বড়। ভ্রু অপেক্ষাকৃত 
মোট1। ঠেঁট পাতল! কিন্তু উত্তম আকুতি বিশিষ্ট । মাথার চুল এবং ভ্র-র রঙ 
কালো। সেকারণ ভ্রু অঙ্কনে কালে! রুঙ ব্যবহার করা সঙ্গত। গাত্রবর্ণ স্থির 
জন্য প্রাথমিক রঙ হিসাবে লালাভ-বাদামী ( চ/9 9 ) বা হালকা বাদামী রঙের 
সংগে আবশ্তক মত পরিমাণে গা পাটল (1012 9) ও লাল (0/8 1) 
রঙের মিশ্রণে প্রস্তুত বৃঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। মাথার চুলের আকৃতি 
তরঙ্গারিত। 


ন্‌ 


নত স্য্টিকরী পদার্থের ব্যবহার (0৪০ ০: 0189610 2086921818 ) 


অঙ্গরচনায় রঙের সাহায্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের 
তে পরিবর্তন কর! হয়ে থাকে তা' প্রকৃতপক্ষে অংশগুলির গঠনিক কোন পরিবর্তন 
নয়। এগুলি দর্শক চোখে 'পৃষ্টি-মায়া+ স্প্টির একটা কৌশল মাত্র ৷ রঙের লাহায্যে 
*আলো-ছায়।ঃ সতি করে দর্শক চোখে একটা “রূপের' আভাস স্তি করা। আলোর 
বা অবস্থানের পরিবর্তনের সংগে সংগে 'আলো!-ছায়া*র কার্ধকারিতাঁও বিনষ্ট হতে 
পারে। তাছাড়া একটু অধিক পরিমাণে কোন অংশের পরিবর্তন প্রয়োজন 
হলে, তা' রঙের সাহায্যে সম্ভব হয় না। তাই যেকোন অবস্থায় যেকোন 
পরিবর্তন এর দ্বারা পঙ্ভব নয়। এঞ্জন্ত এমন কোন জিনিসের সাহায্যে এই 
পরিবর্তন করা আবশ্ক, যার ঘনত্ব (10170978802) সৃষ্টিকারী ক্ষমতা রয়েছে-_- 
অর্থাৎ যে পদার্থের তার! ছবিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক আকৃতি ্ৃত্টি করা সম্ভব । 
এনূশ আকৃতি সৃষ্টি কর! সম্ভব হলে আলে বা অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবস্থানের 
পরিবর্তন ঘটলেও এর কার্ধকার্িত1 বিনষ্ট হবে না । এর আরও সুবিধা এই যে, 
এর দ্বারা অঙ্জরচনীকে যেমন অধিকতর বাঁস্তবধর্মী করে তোল! যায়, তেমনি 
আবার কাল্পনিক চরিত্র, ন্যঙ্গ চরিত্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ চরিত্র ল্ট্টিতেও 
সহায়ক হয়। | 

'অঙ্ররচনাক্স বিভিন্ন ভ্রব্য ব্যবহার করে এই ঘনত্ব শ্যতি করা হয়ে থাকে । এই. 
জাতীয় পদার্থকে বলা হয, “নত্ব-সৃতিকারী পদার্থ বা গরার্টিক পদার্থ” এবং এই 
জাতীয় পদার্থ ব্যবহার ,করে যে অঙ্গরচন| করা হুয়, তাঁকে বল! হয়, "গ্লান্টিক 
মেক-ছাপ” বা 'ঘনত্ব কৃতিকারী অজরচনা'। প্রীর্টিক পদার্থের ব্যবহার ব৷ 
ধ্লার্টিক মেক-আপ এক দিকে যেমন জটিল, অন্তদিকে তেমনি সময় সাপেক্ষ । 

প্রধানতঃ নোজ-পুটি, ভারম৷ ওয়াকৃদ্‌ তুলা, তরল, ল্যাটেকৃস্‌, টিণু কাগজ 


অজ রচনার রূপরুীতি ও গ্রয়োগ ৃ ১৮৫ 


পাঁতলা মসলিন বা! এ জাতীয় কাপড়, স্পিরিট গাম বা এ জাতীয় আঠাল 
পদার্থ, কলোডিয়ান (ফ্রেস ও নন ফ্লেক্স্‌) প্রভৃতি পদার্থের সাহায্যে প্রান্টিক 
মেক-মাঁপ করা হয়ে থাকে । এছাড়া কিছু কিছু অতি সাঁধারণ জিনিস ব্যবহার 
করেও 'অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। ্‌ | 


নোজ পুর: 


নো পুটি একটি অপেক্ষাকৃত শক্ত আঠাল পদার্থ। সাধারণতঃ ট্রিকের 
আকারে পাওয়া যাঁয়। মুখমণ্ডুলের বিশেষ বিশেষ উ"চু অংশের ত্রুটি সংশোধন বা 
পরিবর্তনে ব্যবহার করা যায়। প্রধানতঃ কপালের উঁচু অংশ ভ্রর উপরের 
উচু অংশ, কপৌলের উচু অংশ, নাক, চোয়াল, চিবুক, চিবুকের নীচের অংশ 
(1005016 ০17) প্রভৃতি অংশে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । কিন্তু প্রসঙক্রমে 
উল্লেখ কর প্রয়োজন যে, মুখমগুলের ষে সকল অংশ অপেক্ষাকৃত নরম ও 
গতিশীল, সেই সকল অংশে নোজ পুণ্টির ব্যবহার খুব নিরাপদ নয়। এতে 
মুখমগ্ডলের দেই সকল গতিশীল অংশগুলি অভিনয়কালে গতিহীন হয়ে পড়ে 
এবং এর ফলে চরিত্রের অভিব্যক্তি প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এই 
গতিশীল অংশগুলির ক্রমাগত সংকোচন প্রসারণের ফলে ব্যবহৃত নোজ পুটির 
ধারগুলি আলগা হয়ে যার। এই কারণে মুখমণ্তলের নরম ও গতিঙীল অংশে 
এই পদার্থের ব্যবহার যতদুর সম্ভব ন| করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, বদি নিতান্তই, 
এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্র এ সম্পর্কে খুবই সতর্কত! অবলগ্বন 
কর! এবং নিয়মিত ধারগুলির তদারক করা প্রয়োজন । 

পুর্ব প্রস্তত অবস্থায় যে গুটি পাওয়া যায়, তাকে সেইভাবেই ব্যবহার কর! 
ঘা না। ব্যবহারের পূর্বে তাকে ব্যবহারোপযোগী করে নিতে হয়। প্রথমেই 
স্থির করে নিতে হুৰে যে, মুখমগ্ডলের যে অংশের সংশোধন বা' পরিবর্তন কর! 
হবে, সেই অংশে কী পরিমাণ পুটি ব্যবহারের গ্রায়োজন। এইবার মূল খণ্ড 
থেকে দেই পরিমাণ পুটি আলাদ| করে নির্নে তাকে হুই ৰা তিন আঙ্গ,লের চাপের 
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সাহায্যে নরম করে নিতে হবে । গুটি যদি একটু বেণী পরিমাণে শক্ত হয় এবং 
আঙ্গলের চাপের সাহায্যে যদি নরম করা সম্ভব না হয়, তাহলে গরম জলে 
কিছু সময় ডুবিরে রেখে বা অন্ত কোন উপায়ে গরম তাপ লাগিয়ে একে নরম 
করে নেওয়া যেতে পারে। পুর বর্কে মুখমগণ্ডলের সাধারণ বর্ণের সংগে 
স্বাভাবিক করে তোলার জন্য উক্ত পরিমাণ পুটির সংগে প্রাথমিক রঙ এবং 
গ্রযোজনে বাদামী, লাল প্রভৃতি রঙ মিশিত করে নেওয়া যেতে পারে এবং 
একাজ আঙ্গ,লের চাপের সাহাঁষ্যে পু্টিকে নরম করে নেওয়ার কালেই করেনিতে 
হবে। অতঃপর ব্যবহারোপযোগী পুটি খণ্ডকে গ্রয়োজনীয় অংশে ব্যবহার 
করতে হুবে। পুটি ব্যবহারের পূর্বে ষে অংশে ব্যবহার করা হবে, সেই অংশকে 
উত্তমরূপে শুষ্ক করে নিতে হবে-_যাতে কোন তৈলাক্ত পদার্থ এ অংশে লেগে 
না থাকে। এইবার পুটি খণ্ডকে গোলাকার, লম্বাকৃতি ৰা চেপ্টাকারে উক্ত 
অংশে বসিয়ে আঙ্গ,লের সাহায্যে চেপে চেপে প্রয়োজনীয় আকৃতি স্থত্টি করে 
চতুর্দিকে ক্রমশঃ মিলিয়ে দিতে হবে। এই সময় প্রয়োজনে আলগ,লে স্বর 
পরিমাণ ক্রীম লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে, যাতে পুটি আঙ্গ,লে আটকে না যায় 
বা আজ,ল পরিচালনায় ন্ুবিধা না হয়। এই উপায়ে মুখমণ্ডলের যে কোন 
অংশের আবশ্তক মত আকৃতি সৃষ্টি করা যেতে পারে। যদ্দি এইভাবে কোন 

ংশে পুটি নংলগ্ন করায় বিপদের সম্তাবণ!] আছে বলে মনে হয়--অর্থাৎ উক্ত 
অংশের গতিশীলত'র জন্ত পুটি আলগা হয়ে যাবার সম্ভাবনা! থেকে যায়, তাহলে 
পুটি ব্যবহারের পূর্বে এ অংশে স্পিরিট গামের প্রলেপ লাগিয়ে, তাকে একটু 
শুভ করে নিয়ে তার উপর পুণ্ি ব্যবস্থার করা যেতে পারে। এই ভাবে নাট্য 
চরিত্রের প্রয়োজনে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখমণ্ডলের অংশ বিশেষ সংশোধন 
বা পরিবর্তন করে নিয়ে অন্তান্ত অংশের সংগে প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করতে 
হবে। প্রাথমিক রঙ ব্যবহার কালে পুটি ব্যবহৃত অংশে যদি বর্ণের তারতম্য 
ঘটে, তাহলে হালকা বা গাঢ় রঙ (প্রাথমিক বা আত্তর ) ব্যবহার করে অন্যান্ত 
অংশের সংগে উক্ত অংশের বর্ণ সমতা সি করা গ্রয়োঙ্ছন। এই বর্ণ সমতা 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও গ্রয়োগ ১৮৭ 


প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পূর্বে বা পরেও করা যেতে পারে। প্রাথমিক রঙকে 
উপযুক্তভাবে মিলিত করার পরই পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। 

অভিনয় সম্পন্ন হওয়ার পর যথারীতি ক্রীম প্রভৃতির সাহায্যে মুখমণ্ডলের 
রঙ ইত্যার্দি অপসারিত করার পর ব্যবহৃত পুিকে যদ্ব সহকারে রক্ষা করলে 
পুনরায় একে ব্যবহার করা যেতে পারে। আঙ্ব,লের সাহায্যে যেমন একে 
অপনারিত করা যেতে পারে, তেমনি আবার একথণ্ড সুতার সাহায্যেও কর! 
যেতে পারে। এক খণ্ড শক্ত সুতার ছুইদিক ছুই হাতে ধরে নিয়ে ব্যবহৃত 
পুটির যে কোন এক দিক (উপরের দিক থেকেই সুবিধাজনক ) থেকে পুটির 
ঠিক নীচে দিয়ে টেনে নিলে পুটি অংশ আলগা! হয়ে আসবে। 

রি তুলার সাহায্যেও মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের ক্ররি-বিচ্যুতি সংশোধন 
বা অংশগুপির পরিবর্তন করা যায়। নোজ পুটি অপেক্ষা তুলার ব্যবহার 
অপেক্ষাকৃত অন্ুবিধাজনক, কিস্ত যেহেতু নোজ পুটি অপেক্ষা তুলা হালকা, 
সেই কারণে অধিক পরিমাণে প্লাস্টিক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, (যেমন কপোঁল, 
দ্বিতীয় চিবুক, চোয়াল প্রভৃতি অংশ ) তুল! ব্যবহার করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর 
পক্ষে সুবিধাজনক । নোজ পুট্ি অধিক পরিমাণে কোন অংশে ব্যবহৃত হলে 
দেই অংশ ভারী হয়ে যেতে পারে এবং তাতে অভিনেত!-আঅভিনেত্রীর অভিনয় 
ক্রিয়ায় অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে । অবণ্ত যে কোন প্রান্টিক পদার্থের অধিক 
পরিমাণ ব্যবহারে এই জাতীয় অসুবিধা ঘটে থাকে। 

সাধারণতঃ বোৌরিক তুলা এই জাতীয় প্লাষ্টিক মেক-আপের জন্য ব্যবহৃত হয়ে 
খাকে। নাক বা অন্তকোন অংশ, যেখানে স্বল্প পরিমাণ তুলো প্রয়োগেই 
ৰাঞ্চিত আকার লাভ কর! যেতে পারে, সেখানে পরিমাণ মত একটি মাত্র 
স্তর স্থষ্তিই যথেষ্ট, কিন্তু যেক্ষেত্রে অনেকখানি স্থান নিয়ে অধিক পরিমাণে 
তুলা ব্যবহারের প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তুলার একাধিক স্তর ্ৃষ্টিবও প্রয়োজন, 
হবে। 
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মুখমগ্ুলের যে অংশের সংশোধন ব| পরিবর্তন আবন্ঠক, সেই পরিমিত 
অংশ অপেক্ষা সল্প বৃহৎ একখণ্ড তুলাকে আঙ্গ,লের সাহায্যে উপযুক্ত মাকার 
গঠন করে নিতে হবে। এই তুলা খণ্ডের প্রাস্তগুলিকে ক্রমশঃ পাতল]! করে 
নিতে হুবে, যাতে এই নবগঠিত অংশকে স্বাভাবিক গঠনের সংগে মন্যণভাঁবে 
মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর কোনপ্রাস্তেই যেন সীমা চিহ্িতকরণ 
রেখা দেখতে পাওয়া না যান্দ। এইবার মুখমগ্ডুলের নির্দিষ্ট অংশে 
নরম ও মোট। তুলির সাহাষে; ম্পিরিট গামের প্রলেপ স্থষ্টি করে উক্ত 
তুলাথগুকে উপযুক্তস্থানে সংযুক্ত করতে হবে। একথণ্ড শুষ্ক কাপড়ের 
লাহায্যে চেপে চেপে তুলাখণ্ডকে উত্তমরূপে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাস্তগুলি 
সম্পর্কে বেশ কিছুটা সতর্ক হওয়! প্রয়োজন, যাতে এ স্থানগুলিতে তুলার 
পরিমাণ অধিক নাহয়। এইভাবে তুল! খণ্ডকে সংযুক্ত করার পর উক্ত নরম 
তুণির সাহায্যে সংযুক্ত তুলা খণ্ডে স্পিরিট গামের আবরণ স্ষ্টি করতে হবে। 
অতঃপর ব্যব্ত স্পিরিট গাঁমকে কিছুটা শুষ্ক করে নেওয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত 
অপেক্ষা করার পর আহ্গলের সাহায্যে চেপে চেপে উপযুক্ত গঠনে গঠিত 
করে নিতে হবে। এর জন্ত আঙ্গল ব্যবহারের পূর্বে আঙ্গ,লকে বার বার 
জলে ভিজিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তা" না হলে শ্পিরিট-গামে আঙ্গ,ল 
আটকে যাঁবে। ফলে ব্যবহৃত তুল! থণ্ডকে বাঞ্িত আকুতি দেওয়া সম্ভব 
হবে না। 

আলোচ) প্রক্রিয়ানুযায়ী মুখমণ্ডলের স্বল্প পরিসর স্থানে (যেমন-_নাকঃ 
পাঁউচ, অংশ, ভ্রু র নীচের অংশ, ভ্রু, চিবুকের অগ্রভাগ প্রস্ৃতি) স্বল্প পরিমাণ 
তুল! প্রয়োগ করে সংশোধন ব| পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু বৃহৎ 
অংশে (যেমন-_কপোল অংশ্র, চোয়াল অংশ, দ্বিতীয় চিবুক অংশ, বড় আকুতি 
বিশিষ্ট-চিবুক প্রভৃতি ), যেখানে অধিক পরিমাণে তুলা ব্যবহারের প্রয়োজন 
কবে, সেখানে একটি মাত্র স্তর ব্যবহার করে উপযুক্ত আফ্ততি গঠন করা 
অন্বিধাজনক। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে ম্পিরিট গামের আবরণ স্থৃটি 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৮৯ 


করার পর উক্ত স্তরের উপর অপেক্ষাকৃত ছোট অনুরূপ তুলাখথণ্ডের সাহায্যে 
দ্বিতীয় এবং প্রয়োজনে অনুরূপ পদ্ধতিতে ছিতীয় ্তরের উপর তৃতীয় স্তর সি 
করতে হবে। এই ভাবে স্তরের পর স্তর সৃতি করে প্রয়োজনীয় আকার- 
আকৃতি গঠন কৰে নেওয়া যেতে পারে। 

তুলার সাহায্যে এক ব1 একা ধিক স্তর সৃষ্টি করে অংশ বিশেষের গঠন প্রকৃতির 
পরিবর্তন সাধন করার পর প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করে মুখমগুলের সাধারণ 
বর্ণ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হলে নবগঠিত অংশে হালকা 
বা গাঢ় রঙ ব্াবহার করে বর্ণ সমতা স্থট্টি করতে হবে। প্রুসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর! ঘেতে পারে যে, নবগঠিত অংশে প্রাথমিক রঙ ব্যবহারের পুর্বে 
“কলোভিয়ান ফ্লেক্দ্‌ঠ বা 'তরল ল]াটেক্দ” ( রবার থেকে প্রস্তুত) ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। এতে উক্ত অংশ আরও মহ্ণ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। 
স্পিরিট গামের ন্যায় নরম ও মোটা তুলির সাহায্যে নবগঠিত অংশে এই 
কলোডিযান ব৷ ল্যাটেক্‌দএর আবরণ স্ষ্টি করে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার 
পর (শু করে শিকলে) প্রাথমিক রঙ ব্যবহার কর! ষেতে পাঁরে। প্রাথমিক 
রঙ খুব সতর্ক ভাবে ব্যবহার করতে হবে। খুব বেশী জোরের সংগে 
ব্যবহার "করা চলবে না। ছুই বা তিন আঙ্গলের সাহায্যে হালকাভাবে 
লাগাতে হবে। 

অভিনয় সম্পন্ন হওয়ার পর কিছুটা যত্ব সহকারে এগুলিকে অপসারি'ত 
করা প্রয়োজন । কারণ, অতিরিক্ত ম্পিরিট গাম, তুলা গ্রভৃতিকে চরের সংগে 
দৃভ।বে সংযুক্ত রাখে । একে দ্রুত এবং জোরের সংগে *পপারিত করা সঙ্গত 
নয়। এতে চর্ষের অনিষ্ট হওয়ার সম্তাবন| থাকে। অঙ্গরচনাকালে এই 
জাতীয় গ্রাট্টিক পদার্থ ব্যবহারে যথেই সময় ব্যর্িত হয় এবং অভিনেতা” 
অভিনেত্রীগণ হষ&ট মনেই সে সময় ব্যয় করে থাকেন, কিন্ত অভিনয় অস্তে এগুলিন্র 
অপসারণ কালে হ্বল্পতম সময়েরও অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। এরূপ 
সঙ্গত নয়। এযালকহুল, এ্যাসিটোন প্রভৃতির সাহায্যে ঘত্ব সহকারে এগুলির 
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অপসারণ করা প্রয়োজন। অতঃপর প্রয়োজনে ক্রীম, নারিকেল তৈল 
প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। 

(খ) তুলার সাহায্যে মুখমণ্ডলের চর্মের গঠন গ্রকৃতিতেও পরিবর্তন 
হৃষ্টি করা যান। অতি বৃদ্ধ বয়সে মুখমণ্ডলের চর্ষে শিথিলতা, কে।চকাঁন, অসংখ্য 
রেখ! প্রভৃতি অন্ুকরণের জন্ত এই পদ্ধতির সাহাষ্য নেওয়া! যেতে পারে । 

প্রথমে, “ক” পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট অংশে স্পিরিট গামের প্রলেপ লাগিয়ে 
ম্পিরিট গামকে কিছুট। শুফ করে নিয়ে তার উপর একখণ্ড তুলাকে চেপে একটি 
পাতলা স্তর সৃষ্টি করতে হবে। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলে যদি এই অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজন 
হন, তাহলে সমগ্র অংশেই এরূপ ভাবে তুলার স্তর হৃষ্টি করতে হবে । এরপক্ষেত্রে 
দমগ্র অংশে একই সংগে ন! করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে করাই সুবিধাজনক । পরে 
ন্পিরিট গাম সম্পূর্ণ গুকিয়ে গেলে তুলাকে আলতোভাৰে টেনে টেনে তুলে 
ফেলতে হবে। এইভাবে তুলাকে তুলে নেবার পরও দেখতে পাওয়া ঘাবে যে; 
কিছু পরিমাণ তুলার একটা পাতল! স্তর নির্দিষ্ট অংশে বা লম্পূর্ণ মুখমণ্ডলে 
সংযুক্ত রয়েছে। অতঃপর সমগ্র মুখমণ্ডলে তুলার এই স্তরের উপর তরল 
ল্যাটেকৃস্‌ ব্যবহার করতে হবে। ল্যাটেক্স্‌ একটু স্বতগ্র পদ্ধতির দাহায্যেই 
ব্যবহার করতে হবে। কারণ, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে রেখার অবস্থান 
ভিন্নরূপ। যেমন--কপালে আড়াআড়ি ভাবে, ক্রু র গোড়ায়, ঠোটে, কপোলের 
কোন কোন অংশে, চিবুকের নিয়াংশে খাঁড়াভাবে, আবার কোন কোন অংশে 
আংশিক খাঁড়াভাবে বা বাকাভাবে। এই বিভিন্ন অংশে রেখার অবন্থানের 
লংগে সঙ্গতি রেখে একহাতে সেই অংশকে টেনে ধরে (যাতে বেখাগুলি 
উপযুক্তভাবে গঠিত হতে পারে ) মোটা ও নরম তুলির সাহায্যে সেই অংশে 
ল্যাটেক্‌স্‌ লাগাতে হবে এবং তা” শুকিয়ে না যাওয়] পর্যগ্ত এভাবে টেনে রাখতে 
হবে। ল্যাটেক্দ্‌ গুকিয়ে যাবার পর টান ছেড়ে দিলেও রেখাগুলি নিলিয়ে 
যাবে না। এইভাবে কোন অংশকে বাম হাতের আক্ষলের সাহায্যে দেনে 


৫ 
ব|কোন অংশকে অভিব্যক্তি প্রকাশের ভক্তির সাহাধ্য নিয়ে বেখ! সৃতি কয়ে 
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দ্যাটেকৃস্‌ ব্যবহার করতে হুবে। এইভাবে মুখমগ্ডলে চর্মের গঠন প্ররুতির 
পরিবর্তন করে নিয়ে সাধারণ বর্ণ স্যতির জন্ত নাট্য চরিত্রের উপষোগী প্রাথমিক 
রঙ ব্যবহার করতে হবে। প্রাথমিক বৃঙ ব্যবহারের পর প্রয়োজন হলে হালকা 
এবং গাঢ় রঙ ব্যবহার করে রেখাগুপিকে বাঁ চর্মের কৌচকান অবস্থাকে আরও 
ম্পু্ট করে দিতে হবে। রুঙ ইত্যাদির কাজ শেষ করার পর প্রাথমিক রঙের 
নংগে বর্ণ সমতা! বজায় রেখে হালকা ভাবে পাউভার ব্যবহার করতে হবে। 


ভারমা ওয়াকৃল্‌ £- 


“ভারমা ওয়াকৃদ্‌ হচ্ছে নরম মোমেক সাহায্যে প্রস্তত এক প্রকার পদ্দার্থ, 
বাকে অঙ্গরচনাষ “ঘনত্ব সৃষ্টিকারী পদার্থ ছিপাবে ব্যবার করা হয়ে থাকে । 
এর সাহায্যেও যুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের ক্রুট সংশোধন বা পরিবর্তন করা 
ঘায়। ভারমা ওয়ক্স্‌ নোজ পুট্টির অনুরূপ পদার্থ বটে, কিন্ত নোজ পুন 
অপেক্ষা নরম ও কম আঠাল। সেইজন্ত এর প্রয়োগ অপেক্ষারুত সহজতর, 
কিন্ত এরও খুলে যাবার সম্ভাবনাকে একেবারে অস্থীকাঁর করাযায়না। তাই 
ডারম! ওয়াকৃস্‌ বাহারের পূর্বে স্পিরিট গাম ব্যবহার কর! উচিৎ। ডারমা 
ওয়াকৃণ্‌ নরম বলে স্বল্প প্রথাপেই বাঞ্ছিত আকৃতি গঠন ও তাকে মস্থণ করে 
তোলা যায, কিন্ত এই কারণেই আবার অভিনেত:-অভিনেত্রীকে সর্বদা সতর্ক 
থাকতে হয়, যাতে এ অংশে কোন আঘাত বা জোরাল চাপ নালাগে। এই 
পদার্থের সাহাযো মুখমগুলের যেকোন অংশে পরিবর্তন সাধন করার পর 
প্রাথমিক রঙ ব্যবহার করে সাধারণ গাত্রবর্ণ সৃতি করতে হবে। প্রাথমিক রঙ 
ব্যবহারের পুর্বে ভারম! ওয়াকৃদ্‌ ব্যবহৃত অংশে তরল ল্যাটেকৃম্* িলোভিগ্নান 
ফ্লেক্দ্‌' ব্যবহার কর! যেতে পারে এবং এরূপ করাই সঙ্গত। এতে উক্ত অংশ 
একদিকে যেমন আরও মন্ণ হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমনি প্রাস্তবর্তা অংশগুলি 
খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। অভিনেত1-অভিনেত্রীর স্বাভাবিক 
ক্র-কে ঢেকে দিতে ভারম! ওয়াকৃদ্‌ অত্যন্ত উপযোগী । এক্ষেত্রেও “ল]াটেক্স্‌” 


১৯৪২ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমাল! 


ৰা “কলোডিয়ান' ব্যবহার করা ভাল। ভারম! ওয়াকৃসের সংগে নোৌজ পুটি 
মিশ্রিত করেও ব্যবহার কর! যাঁয়। 

টিশু কাগজ : 

.টিশু কাগজের সাহায্যে মুখমণ্ডলের চর্মের ঘাড়ের অংশ, হাত গ্রতৃতির 
চর্মের গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন করা যেতে পারে। চর্মের কৌচকান অবস্থা, 
অসংখ্য রেখা প্রভৃতি অন্ুকরণের জন্য টিশু কাগজের ব্যবহার খুবই উপযোগী । 
মুখমণ্ডলের যে অংশে এরূপ অবস্থা স্থষ্টির প্রয়োঙ্ষন, সেই অংশে প্রথমে মোটা 
নরম তুলির সাহায্যে স্পিরিট গামের হালক] প্রলেপ লাগিক্ে পরে সেই অংশের 
জন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাপ মত টিশু কাগজ ছিডে নিয়ে (কেটে নয়) উক্ত স্থানে 
সংযুক্ত করতে হবে। টিশু কাগঞ্জটি সংযুক্ত করার পূর্বে সেই অংশকে বাম 
হাতের আঙ্গ,লের সাহায্যে বা অন্ত কোন উপায়ে রেখার বিপরীত দিকে টেনে 
রাখতে হবে। উক্ত অংশে যদ্দি খাড়াভাবে রেখা সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়, 
তাহলে চর্মকে ঠিক তার বিপরীত দিকে ( আড়াআড়িভাবে ) টেনে রাখতে 
হবে। এইভাবে ম্পিরিট গাম শুকিয়ে না ষাওয়া পর্বস্ত টেনে রাখতে হবে। 
স্পিরিট গাম শুকিয়ে যাবার পর টান ছি'ড়ে দিলে দেখতে পাওয়া যাবে 
যে টিশ্ু কাগজ কুঁচকে গিয়ে অসংখ্য রেখ সহি হয়েছে । এইভাবে খণ্ড খণ্ড 
করে নিয়ে সমগ্র মুখমণ্ডলে এরূপ রেখা স্থত্টি করা যায়। কপাল ও চোখের 
বাইরের প্রান্তের রেখাগুলিকে টিগু কাগজ লাগাবার পর স্পিরিট গাম শুকিয়ে 
যাওয়া পর্যস্ত অভিব্যক্তি প্রকাঁশের সাহায্যে কুঁচকে রেখে এবং ঠে৭ট ও মুখ 
অংশে টিন কাগজ সংযুক্ত করার পূর্বে বড় করে হাসির অভিব্যক্তির সাহাষে] 
&ঁ অংশকে টেনে রেখে কাগজ সংযুক্ত কর! যেতে পারে। 

আলোচ্য পদ্ধতি অনুযায়ী চর্মের গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন করার পর উক্ত 

ংশে “তরল ল্যাটেক্স্‌্* বা “কলোডিয়ান ফ্রেক্‌ন্ণ-এর প্রলেপ ব্যবহার কর! 
ভাল। এতে নব নিনিত অংশ আরও মন্থণ ও স্বাভাবিক বলে অন্থভৃত হবে। 
এর পর প্রাথমিক রঙ ব)বহার করে সাধারণ গাত্রবর্ণ স্থষ্টি করতে হবে এবং 


অঙ্গ রচনার বূপরীতি ও প্রয়োগ ১৯৩ 


প্রয়োজনে “আলো-ছায়া ব্যবহার করে সম্পূর্ণ অঙ্গরচনাকে আরে স্পষ্ট ও কার্ধকর 
করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রেও ছুই বা তিন আঙ্গ,লের হালকা চাপের সাহায্যে 
রঙ ব্যবহার করতে হবে । খুব বেশী জোর বা ঘষা চলবে না। 


স্পিরিট গামের পরিবর্তে যে কোন আঠাল সিরাপ বা “জেলি ব্যবহার 
করে অস্থায়ীতাবে টিশু কাগজ সংযুক্ত করা যেতে পারে। টিশু কাগজকে 
সংযুক্ত করে সষ্ট ূপকে দ্রুত অপসারণের জন্ত এই জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা 
£য়। একই ব্যক্তির মুখমগ্ডলে বিভিন্ন চক্িত্রেব রূপ স্থটি বা চরিত্রের বিশেষ 
অবস্থার রূপ সৃষ্টির জন্য প্লাম্টিক পদার্থের ব্যবহার এবং তাকে দ্রুত অপসাবণের 
সুবিধার্থে সিরাপ বা জেলি জাতীয় পদার্থ খুবই উপযোগী । স্পিরিট গামকে 
দ্রু5 অপসারণ কর অন্থবিধাক্জনক এবং সময়সাপেক্ষ কিন্ত সিরাপ বা জেলির 
সাহায্যে সংুক্ত টিশু কাগজ অপসারণ খুবই সহজ । জলেব সাহায্যে একে 
অপসারিত কর] এবং মুখম গুলকে দ্রুত পরিজ্চার কর] সম্ভব । তাই, স্বপ্প সময়ের 
অন্ত আবশ্যকীর এই জাতীয় অঙ্গরচনায় সিরাপ বাজ্জেপির সাহাযোই টিশু 
কাগজকে সংযুক্ত করা সুবিধাজনক । স্পিরিট গামের অনুরূপভাবে সিরাপ বা 
জলির প্রলেপ লাগিয়ে টিগু কাগজ সংযুক্ত করার পর উক্ত টিশু কাগজের উপর 
পুনরায় সিরাপ বা জেলির প্রলেপ লাগান যেতে পারে । এই প্রলেপ শুকিয়ে 
যাবার পর প্রাথমক রঙ এবং প্রয়োজনে অন্তান্ত রঙ বু)বহার করতে হৰে এবং 
র্বশেষে পাউডার ব্যবহার করে একে সম্পূর্ণ ত] দান করতে ছবে। 


কয়েকটি বৈচিত্র্য 2 

মঞ্চে ঘটনা এবং চরিত্রের প্রয়োক্দনে অভিনেত1-অভিনেত্রীর যুখমগ্ডলে 
কয়েকটি বিশেষ ধরনের বৈচিত্র্য স্ঙির প্রয়োজন হয় । যেমন কেটে যাওয়?, পুড়ে 
যাঁওষ।, অন্ধত্ব, দীত পড়ে যাওয়া বা বিচিত্র ধরনের [তের গঠন, ঠেটের গঠনে 
বক্কৃতি প্রভৃতি । এগুলির মধ্যে বিশেষ আবশ্বকীর কয়েকটি নিয়ে আলোচন। 
করা হলো £- 
অস্ত রচনাঁ-১৩ 


১৯৪ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমালা 


(ক) কেটে যাওয়া 

মুখের কোন অংশে কেটে যাওয়া অবস্থা বঙ দিয়েও স্যতি করা যাঁয়, যেমন-_ 
সপ্ত কাট!, কয়েক দিন পূর্বে কেটে গিয়ে সেই অংশে খায়ের অনুরূপ অবশ্থ! বা 
কাটা ঘ! শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি । যে অংশ কেটে গিয়েছে, সেই অংশে লাল 
বুঙ ব্যবহার করে, পার্থববর্জী অংশকে হালকা] বা লালাভ বাদামী রঙের সাহাঁষ্যে 
কিছুটা অমস্থণ করে চিত্রিত করলেই সন্ত কেটে যাওয়া অবস্থা স্থষ্টি হবে। 
কয়েকদিন পূর্বে কেটে গিয়ে ঘা স্থি হয়েছে, এরূপ অবস্থা চিত্রণে উক্ত কেটে 
যাওয়া অংশে লালের পরিবর্তে গাড় প্রাথমিক রঙ ( যেমন--২'৭ ২৮১ ৩৯১ 
৩১ প্রভৃতি ঘেটি উপযোগী ) ব্যবহার করে এর যে কোন একদিকে লাল বা গাঁঢ় 
পাটল বর্ণ রেখাকারে অঙ্কিত করার পর পার্খবর্তা অংশে পূর্বোক্ত হাঁলকা বা 
ল(লাভ বাদামী রঙ ব্যবহার করে বর্ণ পার্থক্য স্থটি করে উক্ত অংশকে অমম্যণ 
করে তুলতে হবে। রুঙ যদি ষখাধথভাবে ব্যবহার কর| যায়, তাহলে এই 
অবস্থা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করা যায় । ঘ1 একেবারে শুকিয়ে যাঁওয়। 
অবস্থার অন্করণ খুবই সহজ কাজ । হালকা বা গাঢ় বাদামী বঙের সাহায্যে 
দাগ চিত্রিত করলেই চলতে পারে। অনেক সময় ঘা শুকিয়ে গিয়ে হালক' 
পাঁটল ব! অন্ত কোন বর্ণের দাগ ত্তি হয়। এরূপ অবস্থা অন্তকরণের জন্ত 
হালকা বা গাঢ় পাটল বর্ণ বা যে বর্ণের দাগ ্ঙ্টির প্রয়োজন, সেই বর্ণের 
অনুপ রঙ ব্যবহার করে এই অবস্থা চিত্রিত করা যেতে পারে । কিন্তু প্রা্টিক 
দ্রব্য ব্যবহার করে এর আরও বাস্তব রূপ সৃষ্টি কর] যায়। কোন অংশ কেটে 
গিয়ে গভীরতা স্থি হয়েছে, এরূপ অবস্থার অনুকরণ প্রাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার 
করেই কর] সম্ভব । রঙের সাহায্যে যে গভীরতা হ্ঙটি করা হয় তা; প্রকৃতপক্ষে 
রঙের সাহাযো মায় হৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। সেই অংশের অবস্থান ও আলোর 
তারতম্যের ফলে এই মায়! অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কিন্ত 
প্লার্টিক পদার্থ ব্যবহার কর! হলে তা কোন অবস্থায়ই ব্যর্থ হবে না। নোঁজ 
পুটিঃ ভারম! ওয়াক্স্‌ বা তুলার সাহায্যে মুখমণ্ডলের যে কোঁন অংশে কেটে গিয়ে 


অক্ষ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৯৫ 


পাভীরতা সৃষ্টি হয়েছে, এরূপ অবস্থার 'ন্তকরণ করা যাঁয়। যেল্ানে কেটে 
যাওয়া অবস্থা স্থষ্্র করতে হবে, সেই শ্চানের খানিকট। অংশে ম্পিরিট গাষের 
লেপ লাগিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ নোজ পুটি বা ভারমা ওয়াকৃপ ( ব্যবহারোপ- 
যোগী করে নিয়ে) সংযুক্ত করে চত্রুর্দিকে উত্তঘরূপে মিলিয়ে দিতে হুবে। 
অতঃপর রঙ মিশ্রণের ছুরি বা এ জাতীয় পাতলা মতন কোন জিনিসের পাহাষ্যে 
উক্ত প্রাস্টিক পদার্থের মধ্যবর্তা স্থানে বা প্রয়োজনীর শ্থানে গভীরতা স্থ্টি করতে 
হবে। এই ভাবে প্রয়োজ্জনীন আকৃত গঠনের পর উল্লেখিত পদ্ধতি অন্ুধায়ী 
রঙ ব্যবহার করে যথাযথ রূপর্দান করা যেতে পারে। প্রংস্টিক দ্রব্য এবং সেই 
সংগে রঙ বাহার করে কোন অংশ কেটে যাওয়ার বাস্তব ক্ষেত্রে যে যে অবস্থা! 
স্থট্ট হতে পারে, তার সব কিছুই অন্থুকরণ করা যায়। তুলা ব্যৰহারের পদ্ধতি 
কিন্তু কিছুট। স্বতন্্ব। যেখানে কেটে ফাওয়ার অবস্থা হষ্টি করতে হবে, তার 
ছুই দিকের খানিকটা অংশে (২ থেকে ১ পরিমিত অংশে ) স্পিরিট গামের 
প্রলেপ লাগিরে, ছুই খণ্ড তুলা, ধার একদিক পাল! এবং অপর দিক অপেক্ষা- 
কৃত মোটা, উক্ত অংশে এমনভাবে সংযুক্ত করুতে হবে, যাতে তুলা খণ্ড দুইটির 
মধ্যবর্ত্ণ পংশে গভীরতা হ্টি হয়। এইভাবে তুলার গঠন সি করে তার 
উপর কলোডিন্ান ফ্রেক্দ্‌ বা তরল ল্যাটেকৃদ্‌'-এব প্রলেপ লাগিয়ে পুর্বোস্তমত 
রঙের ব্যবহার করতে হবে। “কলোডিঘানঃ বা “তরল ল্যাটেক্‌দ-এর পরিবর্তে 
ম্পিরিট গামও ব্যবহার করা যায়| প্রার্টিক পদার্থ ব্যবহার করে এর গভীরতা 
স্কট্র কবা যাঁয় বটে, কিন্ত কেটে যাওয়া অবস্থার ছিন্ন তিন রূপ শ্থট্টিতে রঙের 
প্রয়োগ কৌশলই প্রধান বলা যায় । কেটে গিয়ে বন্তাক্ত অবস্থা সৃষ্টির জন্য 
কাটা অংশে এবং প্রয়োজনে অন্ত অংশে পাঁতলা লাল রঙ ( বা হেমোগ্লোবিন ) 
ব্যবঠার করতে হবে। 
খ) পুড়ে বাওয়। £- 
পুড়ে যাওয়া অবস্থার অনুকরণ ও রঙের সাহায্যে করা যেতে পারে। হালকা 
এবং গাড় বুঙড যথাবখভাবে প্রপ্োগ করে পোড়া ঘ1ঃ ঘায়ের শুকিয়ে যাওয়া 
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অবস্থা, অনেক দিনের পোড়া দ্বাগ প্রভৃতি চিত্রিত কর] যায়। এজন হালকা 
এবং গাড় বাদামী বঙ, লাল রঙ, গাঢ় প্রাথমিক বুঙ প্রভৃতি ব্যবহার কর! হয়। 
এর আরও বাস্তব রূপ স্থ্টির জন্য 'কলোভিয়ান নন্-ফ্রেকৃস্ঃ ব্যবহার করা যেতে 
পারে। প্রথমে রঙের সাহায্যে ঘায়ের শুকিয়ে যাওয়। অবস্থা চিত্রিত করে তার 
উপর কলোডিয়ান নন্-ফ্লেক্স্‌এর প্রলেপ লাগাতে হবে । কলোডিয়ান নন্‌- 
ফ্রেক্স্-এর প্রলেপ লাগাবার পরও রঙ ব্যবহার কর] যেঙে পারে । কলোঁডিম়ান 
নন ফ্রেস শুকিয়ে যাবার পর আঙ্গ,ল' পাতলা কাঁঠি বা ছুরির সাহায্যে কোন 
কোন শ্থানে খুঁচিয়ে দিলে, সেই স্থানে শুকিয়ে যাবার পর শুঞ্ধ চামড়া উঠে যাবার 
রূপ সৃষ্টি হবে। এতে পোড়া ঘ' শুকিয়ে যাওয়ার আরও বাস্তব রূপ সি হবে। 
'বশ্তী এর দ্বার (কলোডিয়ান নন্-ফ্রেক্দ্‌) সন্ত পোডা ঘায়ের অনুকরণ করা 
যাবে না। কোন স্থান গুড়ে গিক্সে কুঁচকে যাওয়া প্রভৃতি অন্থকরণের জন্য টিশু 
কাগঞ্জ খুবই উপযোগী । ম্পিবিট গামের সাহায্যে টিশু কাগজকে আবশ্তক 
মত সংযুক্ত করে রঙের সাহায্যে যথাযথ রূপ চিত্রিত করে নিতে হবে। তাজ। 
পোড়া ঘায়ের রূপ 'স্থষ্টির জন্ত তুল] অত্যন্ত উপষে!গী। ষেশ্থানে এননপ অবন্থ: 
স্ষ্ট করতে হবে, সেই স্থানে প্রথমে স্পিরিট গামের প্রলেপ লাগিয়ে, তাকে 
কিছুট। শু করে নিয়ে, এক থণ্ড তুলাকে সেই স্থানে চেপে সংযুক্ত করতে হবে। 
গাম সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর দ্মীলগ! তুলাকে তুলে ফেলার পর দেখতে পাওয়| 
যাবে সে তুপার একট! পাতলা স্তর উক্ত স্থানে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। অতঃপর 
তুলার এই স্তরের উপর ম্পিগিট গাম, কলোভিয়ান ফ্রেক্স্‌, নন্-ফ্রেকুন বা তরল 
লযাটেক্‌স্‌ ব্যবহার করে একট] আবরণ স্থষ্টি করতে হবে, যাতে রঙ ব্যবহার 
কালে তুল! রঙের সংগে উঠে এসে অস্রবিধার স্টি না করে। আবরণ সম্পূর্ণ 
ভাবে শুকিয়ে যাবার পর উপরেক্ত রঙের সাহাষো পোঁডা ঘায়ের রূপ চিত্রিত 
করতে হবে। তুলা ব্যবহারের ফলে তাঁজ' পোড়া ঘায়ের বাস্তব রূপ টিএুত 

করা সম্ভব হবে। মুখমগুলের কোন অংশ পুড়ে গিয়ে বিকৃত হয়ে যাঁওয়'র 

অনুকরণেব জন্য তুলা প্রড়ণ্্র সংগে আঠাল ফিতা ব্যবহার করা সুবিধাজনক । 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৯৭ 


আঠাল ফিতার দাজায্যে উক্ত অংশের বিক্কৃতি সৃষ্টি করে তৃলা, টিসু কাগঞ্জ 
নোজ পুণ্টি, ডারমা ওয়!ক্দ্‌ প্রভৃতি ব্যবহার কর! যেতে পারে । 

(গ) অন্ধত্ব 

মঞ্চে নানাভাবে অন্ধত্থের ইঞ্কিত হৃটি করা যেতে পারে। সাধা*্ণডাবে 
গহীন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে -1 চোখকে অর্ঘ নিমীলিত অবস্থায় স্থির 
ভবে বেখে অভিব্যক্তি প্র$।শ কৰে অন্ধত্বকে বোঝান £য়ে খাঁক। লে 
»ময় সন্ধত্বকে পোঝাবার চন্য 01খের চতুর্দিকে গ'ঢ় বাদামী ₹৩ ব্যবহার কর! 
গন! এই রঙ ব্যবহারের ফলে চোধ একদিকে যেমন কোটরে বলা বলে মনে 
হম, অন্যদিকে তেমনি চতুর্দিকের এই গ'ড বাদামী বুউব সংগে চোখের তারার 
রগ মিলিত হয়ে চে।খের স্বাভাবিকতাঁকে নষ্ট করে দেয়। ফলে দ্মন্ধহ, বিকৃত 
চগ্ষ প্রভৃতি হুচিত করে! 

স্টিক দ্রবা ব্যবহার করে গ্মন্ধতব বা চোখের বিকৃ গবন্ত। আরও স্তন্দরভাবে 
শট করা যায়। পাতলা সিন্ধ কাপড়, গঞ্জ বা যে কোন পাঠল! কাপঙেন 
লাহাঁষ্যে এট! করা যেতে পাঁরে। কাপডেব রগ সাদা বা গাত্রবর্ণের নুরূপ 
৪ ওয়া বাণীর 1 সাদা কাপড়ে শ্বাবগ্ত মত রঙ ব্যবহ!ব করে গালবরের "্রন্ুরূপ 
বণ স্থ্টী করে নেওয়া যেতে পারে। চোখকে সম্পূণ্ভাবে ওকে দেওয়া যেতে 
প'হৰ এই পবিমিত কাপ খণ্ডে (2চাখের উপরের এবং শীদের পাঁত। মিলিয়ে ) 
হস ও তুপির সাহায্যে আনগ্ঠক মত স্থির "চাখ, বশ। চোখ, বিকৃত চো) 
একেবারে নষ্ট হয়ে যালষা চোখ প্রতি অঙ্কিত করে উপরে পাভা! এবং পীচেৰ 
পঃহাষু গাঁষের সাহায্যে এট দিতে হবে। এব মধ্)বর্তী স্থানে আস্কিত চোখে 
তারার খানিকটা অংশ গোপাকারভাবে কেটে দিতে হবে যাতে দেখতে পায়! 
যায় । অতঃপর বের সাহায্যে কাপ ৬খণ্ডকে "দশ করে দিতে হবে । এইভাবে 
চোখ উপরের পিকে ঠেলেবেরিয়ে আসা, উপডে গিয়ে ঝুলে পড়। প্রভৃতি অবস্থার 
অন্নকরণ করা যায়! উপরের দিকে ঠেলে বেরিষ্বে অ!সা চোখ স্যর জঠ উল্লিখি ত 
কাপড় খণ্ডের নীচে তুলার প্যাড ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে। উপড়ে গিসে 
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ঝুলে পড়া চোখ স্থষ্ট করতে হলে; কাপড় খণ্ডকে বেশ কিছুটা বড করে কেটে 
নিক তুলা বা অন্থকোন জিন্সের সাহায্যে পু'ট লির মত করে কৃত্রিম বল প্রস্তুত 
করে, তাতে চোখের তার] চিত্রিত করে নিতে তবে । এইবার কাপড়ের বঙ্গিত 
অংশকে উপযুক্তভাঁবে কেটে নিয়ে চোখের উপরের পাতায় এটে দিতে হবে। 
অতঃপর কাপডেব অংশকে রঙের সাহাঁষো মিলিয়ে দিযে সম্পূর্ণ রূপ সি 
করতে হবে 

চোখে 'ছাশি* পড়ার অবস্থ! অন্কবণের জ্ঞন্য উল্লিখিত পদ্ধতি ছাঁডাও ডিমের 
পর্দা বাবহার কর। যেতে পারে । গরম জলে ডিম ( হাঁস, মুরগী, প্রভৃতি ) সিদ্ধ 
করে তার খোলা ছাভিয়ে নিলে, খোলার ঠিক নীচেই পাতল] ঘোলাটে একটা 
পর্দ। দেখতে পাওয়] যায় । এই পর্দাকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের উপরেব এবং 
নীচের পাতাকে তুলে তার মধ্যে সংযুক্ত করে দিতে হবে। একবার একে সংযুক্ত 
করে দিলে খুলে যাবার সম্ভাবনা সাধারণ: থাকে না। এতে চোখ ঘোলাটে 
দেখাবে এবং ছানি পড়া অবস্থার স্থষ্টি হবে। কিন্তু, এই অবস্থা ছু'চোখেই করা 
অন্গুবিধাজনক ; কারণ, এতে চোখে কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না। চোখ 
বন্ধ হয়ে যায় এমন কিছু ছু'চোখেব্যবহার কর! যাবে না-যে কোন একটিতে করা 
যেতে পারে । স্মরণীয় যে, চোখের এই জান্ষীয় ক্ন্থত্ব সৃষ্টি বহু অভিজ্ঞ অঙ্গরচনা- 
কারীর কাছে ছাঁড়া কখনই করা উচিত নয় । নবীন শিক্ষার্থীরা যেন এই ধরনের 
মেক-আপ কখনই নিজের, করচ্ছে না যান। তাতে চোখের ক্ষতি হতে 
পারে। 

€ঘ) দাত $-__ 

সাধারণভাবে দাত পড়ে যাওয়া, আংশিকভাবে পোকা ধরা (কালো হয়ে 
যাওয়া) গ্রভৃতি দান্চের রঙ বাবহার করেই করা যেতে পারে। টীতকে শুফ 
কবে নিছে তুলির সাহাধো এই রঙ লাগাতে হবে। কালো 'আই-ত্রাউ পেম্সিল 
ব্যবস্থার করেও এরূপ করা যেতে পারে । দাতকে গুবিয়ে নিয়ে কালো জআই-ব্রাউ 
পেন্সিল উক্ত দাতের উপর ঘষলে পেছ্পিলের কালো রঙ দীতে আটকে যাৰে। 


অঙ্গ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ১৯৯ 


কালো মোমেব সাহায্যও এরূপ কবা যেতে পানে। এই কালে! মোৌম অতি 
সহজেই প্রস্তুত করে নেওয়া যেতে পারে ৷ খানিকটা মৌমকে গরম করে গলিয়ে 
নিযে তাতে কালো গুঁডা বু উত্তমরূপে মিশ্রিত করে নিলেই এই জাতীয় কালো! 
মোষ পাওয়া যাবে । ব্যবহ্াবের পূর্বে একে গরম করে তরল করে নিতে হবে এবং 
তলি বা কাঠির সাহায্যে বাবার করতে হবে। এইভাবে দীত ।একেবারে পড়ে 
যাওয়া, আংশিকণ্চাবে পড়ে যাওয়া, পোঁকা ধবা, ছোঁটবড দাঁতকে সমান করা 
সমান দা*কে অসমান করা প্রন্ততিব অন্রকবণ করা যেতে পারে। দাঁত যদি 
ছোট বড থাকে, "তাহলে বড দাতের বাড়তি অংশে কালো রঙ লাগালে 
সবগুলিকে সম্গান বলে মনে হবে। গীত যদি সবগুলি সমান থাকে এবং তাকে 
যদি চোটবড করে দেখাবার প্রয়োজন হয়, তাহলে কোন কোন দীতেব নীচের 
দিকের খানিকটা অংশে এই কালো রঙ লাগালে সেই দাতগুলি ছোট বলে 
মনে তবে । দীত যদি অপরিচ্ছন্ন থাকে, তাহলে সাদা দাঁতের রঙ বা দাতের 
নয প্রস্থত সাদা মোম বাবহার কবে তাঁকে পবিচ্ছন্ন দেখান যেতে পারে। 
এমনকি সোনালী দাতের রঙ ব্যবহার করে সোনা বীধান দীতেরও 
অনুকরণ করা হয় | 

ন্মভিনেতা-মভিনেত্রীব দাত যদি উচু থাকে, তাহলে তাকে নীচু করে 
দেখান প্রায় অসম্ভব , কিন্তু, দীতকে ঘর্দি উচু করে দেখাবাব প্রয়োজন হয়, 
তাহলে কৃত্রিম দাত ব্যবহার কবে তা” করা যেতে পারে। দীত প্রস্ততকারক 
গণের নিকট থেকে এই জাতীয় দাত প্রস্বত করে শিয়ে ব্যবহার করাই সুবিধ!- 
জনক। দত তৈরীর মশলা সংগ্রহ কবে নিয়ে এই জাতীয় দাত হয়তো 
প্রস্তুত করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাঁকে উপযুক্ততাৰে সংযুক্ত করার 
অসুবিধা রয়েছে । সেকারণ, প্রস্ততকারকগণের গ্রশ্থ্ দীত ব্যবহার করাই 
নিবাঁপদ । 

€$) ঠোট ঃ 

রঙ ব্যবহার করে যেমন ঠোটের আকাঁর-আক্কৃতিব পরিবর্তন করা যাঁয়ঃ 


২০০ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


তেমনি প্রাস্টক দ্রব্য ব্যবহার করে ঠোঁটের গঠনে আমূল পরিবর্তন স্ত্টি কর! 
যায়। টিশু কাগজ ব্যবহার করে ঠোটের স্বাভাবিক গঠণকে ঢেকে দিয়ে 
যেমন তাঁকে পাতলা! করে তোল! যায়, তেমনি আবার নোজ পুণ্টি, ভারমা 
ওয়কৃস্, তুল? প্রভৃতি ব্যবহার করে ঠেটকে মোটা, ফোলা, বিকৃত গুভৃতি 
করে তোলা যায়। আবার আঠাল ফিতা ব্যবহার করে ঠোটের বিরুত, 
বীভৎস, কৃৎসিৎ প্রতৃতি রূপ স্থষ্টি করা যেতে পারে। দৈত্য, দানব, বিকৃত 
মুখশ্রী প্রভৃতি চরিত্র স্থষ্টির জন্য এই জাতীয় ঠোট, দাত প্রভৃতি চিত্রণের 
প্রয়োজন হতে পারে। 


তিন্ন 
পর্চুলা, দাঁড়ি, গেঁঁফ প্রভৃতি ব্যবহার ও নির্মাণ পদ্ধতি 


অঙ্গরচনায পবচুলা, দাড়ি, গৌফ প্রভৃতির ব্যবহার একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। নাট্য চরিত্র চিত্রণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার আবশ্তিক নাও হতে 
পারে, কিন্ত বহু ক্ষেত্রেই এর প্রয়োনীয়ূতাকে অস্বীকার করা যায় না। জাতীষ 
চরিত্র চিত্রণে, চরিত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থা প্রকাশে, অভিনেতার মুখশ্রীর 
পরিবর্তনে, এঁতিহাসিক; কল্প-এতিহাসিক, সাঁমাক্জিক প্রভৃতি চরিত্রের রূপ 
স্টটিতে পবচুলা, দাড়ি, গোঁফ, জুলফি প্রস্ৃৃতির ব্যবহার নিঃসন্দেহে গুরুণপূর্ণ | 

পরচুল। £_ | 

অন্গরচনায় পরচুলা, দাড়ি, গোঁফ, জুলফি প্রসুতির জন্য আসল এবং কৃত্রিঃ 
উভষ প্রকার চুলই ব্যবহার করা হয়ে থাকে । সাধারণতঃ উত্তম শ্রেণীর পরচুলা 
দাড়ি, গোঁফ, জুলফি প্রভৃতি নিমাণে আসল চুল ব্যবহার করা হয়। এদের 
মধ্যে পরচুলা নির্নাণ খুবই কঠিন কাঁজ। পরচুলা শির্মাণের একটি বিশেষ 
পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে নাট্য চরিত্রের প্রয়োজন মত 


অঙ্গ রচনার রূপবীতি ও প্রয়োগ ২০১ 


পরচুল! প্রস্তুত করে নেওয়া হয়ে থাকে । বিভিন্ন নাট্য চরিত্রের প্রয়োক্কনে 
বিভিন্ন আকার-আঁকৃতি এবং বর্ণবিশিষ্ট প্রচুলা নিষ্ীণ করা হয়। অডিনেতঃ- 
অভিনেত্রীর মাথার সঠিক মাপ, ফিতা ও জাল কাপডের সাহাষে। আঁকার- 
আকৃতি গঠন, চুলকে ঠিকভাবে সেলাই করে বসান, পরে ত্র চুলকে ডাটা 
এখং গরম তাপ ও যস্থ ব্যবহার করে বিশ্ুষ্ত করা খুবই কঠিন কাজ। এজন্য 
যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞত। এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়। 

পখচুলা নির্মাণের জগ্ত বিডিন্ন আকাবের কাঠের মুণ্ডের প্রয়োজন £৭। 
বিভিন্ন আকারেব মুণ্ডের প্রয়োজন হয় এই কারণে যে, ডিন ভিন্ন ব্যক্তির মাথাব 
আকার ভিন্ন হয়। তাই একই মুগ্ডেব সাহাঁষো ছোট, বন্ড নানা আকাবের 
পরচল] প্রস্তুত কর যায় না। যখন যে আকারের পরচল নির্সাণেব প্রয়োজন 
হয, তখন সেই ম্বাকার-অ।কৃতি বিশিষ্ট মুণ্ড বাবহার করা হয়। নানা আকাশের 
এই মুণ্ডে 'অভিনেত-মভিনেত্রীর মাথার মাপে এবং নাট্য চকিত্রের উপযেগী 
নকৃশা অনুষাত্ী কালে! ফিতা ৭ কাঁলো রঙের জাল কাপড় । 2০৮) সংষন্ত 
করে নিয়ে তাতে চুলকে সেলাই কবে বসাতে €য়। চুলকে সেলাই কে 
বসাবার জন্তঠ বিশেষ ধরণেব এক প্রকার ফাটা ব্যবহার কবা হয়। কটি 
স্বনেকুটা 'কুরুশ' কাটার মত খাক্ বিশিষ্ট এখং গ্রভাগে "দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত 
অংশ প্রায় ১৩৫" কোণ করে বাকান| উপরের দিকে ধরার শ্ুবিধাঁব চ্চ'ন। 
একটু মোটা করে হাতল লাগান হয়। পরুচুলা নিমাণেব ছন্ত এই জাতীয় সক ৭ 
মোটা ছুই ব] তিনটি কাটাব প্রয়োজন হয় । কাঁবণ, যখন মোট! করে সেলাইচের 
প্রয়োজন হয় (খধ্যে এবং পেছনের দিকে ) তখন মোট। কাটা এবং যখন 
পতল! করে (যেমন-কপাঁলেব দিকে ) সেলাইয়ের প্রয়োজন, "তখন সক কাটা 
ব্যবহার কর] হয়। 

পরচুল! নির্ম।ণের জন্য প্রথমে অভিনেতা-স্সভিনেত্রীর মাথার মাপটি যে 
কোন মাপের ফিতার সাহাষো সংগ্রহ করতে হবে। মাথার এই মাপ সংগ্রহের এ 
আবার বিশেষ পদ্ধতি আছে [ চিত্র--২৭ (ক) ]। 


২*২ নাট্য প্রয়োগ শির গ্রন্থমাল! 


(ক) সম্মুখ দিকে (কপালের দিকে ) চুলের-গোড়া থেকে আরম্ভ করে 
পেছনের দিকে ( ঘাড়ে ) চুলের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাথাকে ঘিরে ; 

(খ) সম্মধ দিকে চুলের গোড়া থেকে আরস্ত করে মাথার উপর দিয়ে 
( মধাবর্তী রেখা দিয়ে ) পেছনের দিকে ( ঘাঁড়ে ) চুক্ের শেষ পর্যন্ত ; 

(গ) কপালের একদিকের (বামদ্দিক ) চুলের গোড়া থেকে আরম্ত করে 
পেছন দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মাথাকে ঘুরিয়ে কপালের অপর দিকের (ভান দিকে) 
চুলের গোডা পর্যস্ত ; 

(ঘ) এক দিকের কাণের গোড়ার চুলের শ্রংশ থেকে মারস্ত করে সোক্তা 
মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পর দিকের কানের গোড়াব চুলের অংশ পর্যন্ত, 

(5) এক দিকের কাপের গোডার চুলের অংশ থেকে আরম্ভ করে সম্মুখ 
দিকের (কপালেব দিকে ) চুলের গোডা হয়ে অপর দিকের কানের গোড়ার 
চুলের অংশ পর্যস্ত॥ 

(চ) পেছনে ঘাঁডের দিকে চুলেব চওডা৷ অংশ ; 

(চ) এক দিকের জুলফির শেষ থেকে আরম্ভ করে যাথাঁর উপর দিয়ে 
ঘুবিয়ে অপর দিকের জুলফির শেষ পর্যন্ত , 

আলোচ্য পদ্ধতিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাথার মাঁশ সংগ্রহ কার পর; 
অদ্ধ ইঞ্চি পরিমিত (বা কিছু বেণী চওড়া ) কালো ফিতা চিত্রে প্রদর্িত মত 
করে [চিত্র-_২৭(খ) ] প্রথমে তারেব বা লোহার কাটার সাহায্যে অবস্থিত করে: 
পরে সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে। কপালের সম্মুখ দিকে, জুলফি অংশে, 
কানের গোড়ায় এবং ঘাঁডের দিকে প্রয়োজনীয় নকৃশা স্পি করেই এই ফিত 
সংযুক্ত করতে হবে। প্রযোজশীয় নকৃশা সমষ্টি করাব পর তাবের কাটার সংগে 
শতার টানা সৃষ্টি করে (যেষে অংশে প্রযোজন-_ চিত্র ২৭(খ) ও (গ) দ্রঈব। ১ 
ফিতার মধাস্থিত কাটাগুলিকে খুলে ফেলতে হবে। এব পর ফিতার সাহাষে] হ্যাট 
পবচুলার কাঠামোর উপর সতী, সিল্ক বানাইলনের কালো রঙের জাল কাপড়ের 

আবরণ সৃষ্টি করে তাঁকে সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে। সুখ দিকে 


অজ রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ২৯৩ 


( কপালের দিকে) চুলের গঠনে ন্বাভাবিকতা সৃষ্টির জন্ত কিছুটা বদ্ধিত করে 
গাত্রবর্ণের দ্প্ুরূপ বর্ণের পাতলা নাইলন জাল কাঁপভ সংযুক্ত করতে হবে। 
পরচুল।র ক'ঠামো হিসাঁবে ফিতা ও জাঁল কাপড সংযুক্ত করার পর এর বিশেষ 
বিশেষ অংশকে কিছুট! শক্ত করাব জন্য পাতলা টিন বা এলুমিনিয়ামের পাতকে 
(8 চওড়া! এবং ২ থেকে ৪ পর্যন্ত লম্বা ) কালো কাঁপডে মুডে সেই বিশেষ 


বিশেস অংশে (চির ভ্রষ্টবা) সেলাই করে সংযুক্ত করতে হবে। এইভাবে 
টুপি বা কাঠামো তৈরীর পর কাঁটার সাহায্যে সেলাঈ করে চুগকে সংযুক্ত 
করতে হুবে। 

পরচুলার জন্য চুলকে সেলাই করার নিয়মানুযায়ী প্রথমে পেছন দিক( ঘাডের 
দিক) থকে নাবস্ত করে ক্রমশঃ উপরের দিকে এবং সন্মুখ দিকে অগ্রসর হতে 
ভবে [চিত্র-"৭খ) ]। পেছনের দিক থেকে আরস্য করে সম্মুখ দিকের ফিতা 
পর্যপ্ণ চুলকে অপেক্ষারুত মোটা করে সংযুক্ত করতে হবে। অবশ্ত পবচুলাকে 
কি পরিমাপ মোটা করে নিমীণ করাতে হবে তার উপরই চুলের পরিমাণ নির্ভর 
করবে। পরচুপাকে যর্দি পাতলা ও হালকা কবে নির্মাণের প্রয়োজন হয়, 
তাহলে সর্বত্রই চুলেব পরিমাণ কম হওয়া! বাঞ্ছনীয় । কিন্ত পরচুলাকে যদ্দি 
মোটা ও "ভাবী করে নির্মাণের প্রয়োজন হয়ঃ তাহলে সর্বত্রই চণলর পরিমাশ 
অধিক হবে। এইভাবে সম্মুখ দিকের ফিতা পর্যন্ত গপাসার পর সক কাটার 
সাহাষে) হুক্গভাবে চুকে সংযুক্ত করতে হবে। পরচুলার প্যাটার্ঁণ অনুযায়ী 
সন্মুখভাগে বিভিন্নভাবে চুলকে সেলাই 'করার প্রয়োজন হয়। কখনো 
বিপরীত ভাবে, কখনে! বাকাঁভাবে, আবার কখনো মধ্যে 1 পাশের দিকে 
রখির অনুকরণে হেলান্ভাবে প্রভৃতি । নাট্য চত্রিত্রের প্রয়োজনে চুলকে 
কিভাবে বিন্তত্ত করতে হবে, তার উপরই চুলের গতিপথ নির্ভব করে 
এবং এই গতিপথের সংগে সংগতি রেখেই চুলকে সংযুক্ত করতে হবে। এত) 
পরচুলার টুপি বা কাঠামো! প্রস্ততের পূর্বে তার প্যাটার্ণ সম্পর্কে স্থম্পষ্ট ধাবণা 
সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন-_অর্থাৎ পরচুলার চুল পেছনের দিকে আচভান হবে, 


১৪৪ নাট: প্রক্োগ শিল্প গ্রন্থমালা 


কিংবা বাঁকাভাবে পাশের দিকে বা সম্মুখের দিকে বা পাশে বা মধ্যে সিঁথি 
ভবে? সে সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হওয়ার পর কাঠামোর আঁকার-আকৃতি গঠন বরে 
তাঁর সংগে সংগতি রেখে চুলকে সংযুক্ত কবতে হবে। জুলফির দিকে চুলের 
গতি আধার ভিহরূপ হৰে। স্বাঠাবিক "অবস্থা চুলের 'গতি কোন্‌ অংশে 
কিন্তাবে হয়ে থাকে, জ। লক্ষায করলেই বিবয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

পণ্চুল! বা দাডি, গেংফ প্রভৃতির জন্য জাল কাপড়ে ক।ট!র সাহাষে' 
7লের গ্রন্থি বা গিট স্টি করা হয়। একগুক চুলকে বা হাঠের ছুই আঙ,গে 
ধবে জাল কাপঙেব মধা দিয়ে কাটার সাহাধ্যে এক, দই বা প্রযোজনে অধিক 
সখ্যক চুলকে টেনে নিরে গিট, সৃষ্টি করা হস ( চিত্র-২৮)1 দাঁডি, গোঁফ, জুলফি 
প্রভৃতির জগ্ত একটি মাত্র মাত্র গিট. স্থষটিই যথেষ্ট, কিন্ত পরচুলার জগ্ত একই 
সগে ছুইটি গিট, স্থষ্টি কর' হয়ে থাকে । কারণ, এক গিট, নেক সময় খুলে 
ষ'ৰার সম্ভাবনা থাকে । একই সংগে ছুইটি গিট, স্টিতে গিট, মোট! ওঠ 
যেতে পারে। সেকারপ, পরচুলার যে অংশ পাতল! হওয়া প্রয়োজন? ( যেমন_ 
সখ মংশ ), সে অংশে এংটিমাত্র গিট, স্থষ্টি কবতে হখে। এইডা 
পরচুনাৰ প্রাথমিক গঠন শেষ করার পর তাকে প্রয্মোদন মঙ বিইন্ত কথা? 
'ন্য হটে, হাপ ও যদ্থ্ের সাহাফো পাবকলিত শকৃশা বা প্যাটর্পের বূপ দিত 
হবে। 

পরুচুলাব চুলকে প্রয়োজনমত বিশস্ত করার জনা নানা ধরণেব যন্ত্র ও অগ্ঠাগ 
দর, ব্যবহার কৰা ভয়ে থাকে যেমন হলকে কৌকডান ৰা ঢেউখেলান অংশ 
সটিব জন্য এক ধরনের 'পিন কাল” বা “রোলার' বা “কাল” কিপ' ব্যবহ্থার ক্র 
হস। পবচুলার প্রাথমিক গঠন শেষ করার পর স্বল্প পরিমাণ চুলের এক এক 
গুষ্ছকে জলের সাহাঁধ্যে ভিজিয়ে নিষে উক্ত পিন, রোলার বা ক্রিপে পাকি 
পাঁকিযে মুডে বেশ পিছু সময (ছুই-এক দিন) রেখে দিতে হবে। পে 
ঘাডের দিক থেকে ক্রমশঃ পাকান চুলের গুচ্ছগুলিকে খুলে দিলে দেখতে 
পাওয়! যাবে :ষ, গুস্ক গুলিতে কৌকড়ান ৰা টেউ খেলান অবস্থার হৃষ্টি হয়েছে 


অক্র রচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ ২০৫ 


এইবার চিকুনীর সাহায্যে আল্তোভাবে আচে আচডে গুচ্ছগুলিকে 
হাঁডিয়ে মিলিয়ে দিতে হবে। অতঃপর অপ্রয়োজনীয় চুলের অংশগুপ্িকে 
ক্াচির সাতাযো ছেঁটে ফেলে চুলের একট। মোটামুটি আকুতি গড়ে ভুলতে হবে । 
এরশর লন্ব. হাভলবিশি্ চাপ যন্ত্রকে গরম করে চেপে চেপে চুলগুপিকে 
নমানভাবে ও মন্থপভাবে বেয়ে দিতে হবে। এইভাবে পরচুশার 
চুলগুলিকে আৰশ্রক মত বসিক্ষে দেবার পর “কৌকড়ান যজকে” গণম 
” 0011106 008010105 ) গরম করে সন্ভুখ দিকে 'মধাভাগে ঘাডেব দিকে 
এবং অন্তাগ প্রয়োজনীয় 'অণশে চেপে চেপে চুলের কৌকিডংন এবং টেই খেল'ন 
অবস্থা আট করতে ভবে। এই "ভাবে পরচুলার ব্মাবহাকীর প্যাদীর্ণ কটি 
করার পর স্প্রের সাহাযো “চুলের লাকার' (17817 1500৩: ) ছড়িয়ে চুলের 
বিশ্তাসকে কিছুটা স্থায়ী কর! হুর । 

অপেক্ষাকৃত সহঙ্গ প্মপর একটি পদ্ধতির সাহাসে।ও পরচুল; প্রস্তুত কর; 
বায়। এই পদ্ধতিতে পরচুল্লা নির্মাণের কাজ দ্রুহ করা যায় বটে কিন্ত এর 
সবার] উন্নত মানের পরচুল। নির্মাণ করা যায় না। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ--ফিতা ও 
জাল কাঁসড়ের সাঙ্াষে; পরহুলার টুপি ব' কাঠামে। শির্মাণের পর শ্ৃঙার 
বুনানির সাভাঁষে; প্রস্তত স্বল্প পরিম।ণ চুলের এক একটি গুচ্ছেব বহু যংখ)ক 
গুচ্ছ কাঠামোর পেছন দিক ( ঘাড়ের |দক ) থেকে সাঁধাব্রণ স্»-গু তার সাহায্য 
“দলাই করে সংযুক্ত করা হয়। এইভাবে সম্মুখ পিকের দ্বিতীয় ফিতা পর্যঃ 
গুচ্ছগুলিকে সংযুক্ত কর। যেতে পাবে । অতঃপর সম্মুখ ভাগের অংশে পূর্ব পদ্ধতি 
অনুযয়ী চুলকে সরু কাটার সাহাধ্ে সেলাই করে সংযুক্ত কবা কয়। 'গন্ছে 
পরচুলার সন্মুখ ভাগ স্বাভাবিগ্ক হয়ে ওঠে । আলোচ্য পদ্ধতিতে যে চুলের গুচ্ছ 
ব্যবহার করা হয়, ত1” একটি বিশেষ কৌশলের সাহায্যে? প্রস্তত কর! হয়। 
স্বর পরিমাপ চুলের এক একটি গুক্ষের এক দ্িক ছুই বা তিনটি শুহার সাহাযে। 
গিট, স্থপতি কর হয়। এইভাবে ২₹+থেকে ১ দূরত্থে এক একটি গুচ্ছকে 
যুক্ত করে লম্বা নৃতীয় বু সংখ্যক গুচ্ছকে সংবুক্ত করা হয়। পরে টুপি ব! 


২০৬ নাট গ্রন্নোগ শিল্প গ্রন্থাল। 


কাঠামোয় গুচ্ছ গুলিকে প্রয়োজন মত ঘু'রয়ে ঘুরিয়ে সংযুক্ত করা হয়। এইভাবে 
গুচ্ছগুলিকে সংযুক্ত করে এবং সম্ম,খ ভাগে কাটার সাহাষ্যে চুলকে সংযুক্ত 
করার পর পূর্বোল্লিখিত উপায়ে চুলকে বিন্তস্ত করে পরচুলার প্যাটার্ণ সৃ্টি কৰা 
হয়। 

এতে] গেল পুরো পরচুলা। 'অঙ্গরচনায় অনেক সময্ন খণ্ড পরচুল! ব্যবহারের ও 
প্রয়োজন হয়। অভিনেত1-অভিনেত্রীর কপালের অংশ যদি বড় হয় বা মাথার 
চুলের সম্মখ ভাগে বা উপরিভাগের কোন তংশে চুল উঠে গিয়ে টাক স্যষ্টি হয়, 
তাহলে খণ্ড পবচুল। ব্যবহার করে এর সংশোধন করা হয়। একপ ক্ষেত্রে “ষে 
অংশে খণ্ড পরচুলা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, সেই অংশের মাপ অন্রষায়ী জাল 
কাপড কাঠের মুণ্ডে সংযুক্ত করে তাতে দেলাই করে চুল বসাতে হয়। এক 
জন্য সম্পূর্ণ মাথার টুপি বা কাঠামো! নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। এইভাবে 
খণ্ড পরচূল! প্রস্তত করে নিয়ে তাকে তাপ ও যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজন মত 
বিন্যস্ত করে ব্যবহার করা হয়৷ 


পরচুলাঁঞ্ে বেশ খানিকটা সাবধানতার সংগে ব্যবহার করা কর্তব্য । কারণ, 
চরিত্রোপষোগী করে বিগ্স্ত করা পরচুলাকে অসাবধানে যেমন তেমন করে 
বাবার করায় অবিন্ষ্ত হয়ে গিয়ে নাট্য-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুন্ন করতে পাবে। 
তাছাড়া অসাবধানে বাবহ।র করার ফলে পরচুল! অতিদ্রত নষ্ট হয়ে যায়! এর 
সংরক্ষণও অতি যত্ব সহকারি কবা কর্তব্য । নাট্যানুষ্ঠান কাঁলে পরচুল! পরিধানের 
বিষয়টিও “মাটামুটি গুরত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষে 
নিজের পরচুলা নিজে পবিধান কর] ৰেশ খাঁনিকট| অস্ুবিধাজনক । তাই 
নিজের পরচুলা নিজে পরিধান কবার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। 

প্রথমে পবচুলার ই প্রিক (কপালের ছুই দিকের অংশ) দুই হাতে ধরে 
মাথায় আলগা ভাঁবে বসিয়ে সম্মুখ দিকে টেনে নিয়ে কপাল এবং জুল্কির 
অবস্থান ঠিক করে নিতে হবে । কপাল এবং জুলফির অবস্থান মোটামুটিভাবে 
ঠিক করে নেবার পর পরচুলার উক্ত ছই দিক টেনে তাকে মাথায় বলিয়ে দিতে 


অঙ্গ রচনার রূপব্ীতি ও গ্রয়োগ ১০৭ 


হৰে। অতঃপর ঘাডের চওড়া অংশের দুই দিকে অনুরূপভাবে টেনে পরচুপাঁকে 
শক্ত করে বসিয়ে দিতে হবে। পেছনের দিকে টানার ফলে যদি পরচুলার 
পেছনের দিকে সরে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে বা হাতে মাথার উপরে 
চেপে রেখে ডান হাতেব সাহায্যে ঘাড়ের এ অংশ এক এক দিক করে টেনে 
বলাতে হবে । পরচুলাকে শক্ত ভাবে বসিয়ে দেবার পবও যদি দেখা যাঁয় যে 
তার অবস্থান সঠিক হয়নি তাহলে তাকে মাধার উপর থেকে টেনে খানিকটা 
আলগ! করে নিয়ে সম্মুখ দিকে বা মেছন দিকে সরিয়ে পুনরায় অন্ুবপভাবে 
টেনে বসিয়ে দিতে হবে। এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাঁর ( অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর ) নিজের চুপ বাইবে বেরিয়ে না থাকে। যর্দি এরূপ হয় তাহলে 
গাম প্রভৃতি ব)/বহারের পূর্বে এগুলিকে আঙ্গ,ল বা কাঠির সাহায্যে ভেতরের 
দিকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এইভাবে পরচুলাকে সঠিকভাবে বসিয়ে নেবার 
পর সুখ দিকে এবং ছুই দিকের জুলফি অংশে শ্বর্প পরিমাণ গাঁম বা অন্ত 
আঠাল পদার্থ ব্যবহার করে একে সংঘুক্ত করে দিতে হবে। পরচুলা যদি সঠিক 
মাঁপমত নির্ম:প কর! হযু, তাছলে খুব অল্প পরিমাপ গাম ব্যবহারই যথেষ্ট হবে। 
ঘাডের দিকে প্রয়োজন হলে দু'একটি "চুলের ক্লিপ" ব্যবহার করা যেতে পারে; 
কিন্ত ব্যবজত ক্লিপ -ষন দর্শক চোখদৃষ্টি গোঁচর না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
পরচুলার সন্ুখভাগে যদি গীত্রবর্ণের অনুরূপ বর্ণ বিশিষ্ট পাতলা জাল কাপড় 
ব্যবহার করা হয়? তাহলে এটি 'এমনিতেই দশক চোখে অপৃপ্ত'বঙ্গে মনে হবে। 
কিন্তু তা না হলে রঙ ব্যবহার করে একে অনৃগ্ত করে দিতে হবে। কোন কোন 
পরচুলায় এই ধরণের জাল কাপড় ব্যবহার না করে সংদুক্ত কর! চুলের গোড়া 
থেকে কেটে দেওয়া হয়। এই জাতীয় পরচুল! ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি পরচুলার 
সম্মখ দিকের প্রাস্তরেখা দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে সাধারণ রঙ বা পেষ্ট ব্যবহার 
করে এই প্রাস্তরেখাকে ঢেকে দিয়ে অনৃশ্ত বরে দিতে হবে । পেষ্ট হিসাবে “নোঁজ- 
পুটি', “ভারমা ওয়াকৃদ্‌ “প্রাথমিক রঙের সংগে ফেদ্‌ পাউডার মিশ্রিত করে প্রস্তত 
পেষ্ট, নরম সাবান প্রন্থুতি ব্যবহার করা ধেতে পারে । কিন্তু অভিনয় অনুষ্ঠান চল! 


২০৮ নাট্য প্রয়োগ শিল্প গ্রস্থমাল। 


কালে এই অংশের প্রতি একটু বিশেষ দৃতি রাখা প্রয়োজন । খণ্ড পরচুলা 
স্যুক্ত করার পদ্ধতিও অন্নুরূপ বলা চলে। ন্পিরিট গাম প্রছথতির সাহায্যে 
খণ্ড পরচুলাকে উপযুক্ধ স্থানে সংযুক্ত করে চুলের ব্রাশ বা চিকুনীর সাহায্যে 
'আচড়ে পরচুলার টুলকে অভিনেতা-অভিনেত্রীঃ আসল চুলের সংগে মিলিঙ্কে 
দিতে হবে। ভেতরের দিকে প্রয়োজনে অবৃশ্ত ভাবে ক্লিপ ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 
সেলাই কর দাড়ি, গেঁঁফ, জুলফি প্রভৃতি £ 
পরচুলা যেমন সেলাই করে নির্মাণ করা হর, তেমনি দাড়ি, গৌফ, জুলফি 
প্রতৃতিও সেলাই করে নির্মাণ করা যার। এই জাতীয় সেলাই করা দাভি, 
গেঁ ফ, জুলফি গ্রভৃতি নির্মাণের জন্ত টুপি বা কাঠামো প্রস্ততের প্রয়োজন হয় 
ন;। দাড়ি নির্যাণের জন্ত মুখমগুলের যে অংশে দাড়িকে বসান হবে, সেই 
ংখের মাপ নিবে প্রয়োজনমত পাতলা জাল কাপড় বেশ একটু টান করে 
ক:ঠের মুণ্ডের সেই অংশে তারের কাটা দিয়ে (শক্ত তারকে ছোট ছোট করে 
কেটে নিষে) সংযুক্ত করতে হনে। জাল কাপড়ের প্রাস্তগুলিতে কাটা লাগিয়ে 
সংযুক্ত করার জন্া কাঁপড খণ্ডকে মাপের চেয়ে কিছুটা! বড রাখতে হবে । দ্াডি, 
গোফ প্রভৃতি যেহেতু পাতলা হয়ে থাকে, সেই কারণে কাপডের রঙ গাত্রবর্ণের 
অগ্ঠরূশ ছওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে স্পিরিট গাম প্রভৃতির সাহায্যে সংযুক্ত করার পর 
কাপড়ের বর্ণ পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর না হয়। পূর্ণ দাঁড়িব জন্ত এক দিকের ' 
জুলফ থেকে চিবুকে উপর দিয়ে অপর দিকের জুলফি পর্যন্ত দৈর্ঘ মাপা হয়। 
কিন্ত ছোট দাড়ি (ফ্রেন্চ, কাট নূর-প্রভৃতি ) নির্মাণের জন্য একশ মাপের 
প্রয়োজন হয় না। যে অংশে এবং যে আকারের দরীডি প্রয়োজন, শুধু মাত্র 
সে "অংশের এবং সেই পরিমিত মাঁপই যথেষ্ট । দাঁডিকে চিবুকের সংগে ঠিক 
ঠিকভাবে সংযুক্ত করার জন্য জাল কাপডকে কাঠের মুণ্ডে সংযুক্ত করার পর 
চিবুকের নীচের দিকে সেলাই করে চিবুকের অনুরূপ আরুতি স্ব্টি করে নিতে 
হবে। এতে দাড়িকে মুখমণ্ডুলে সংযুক্ত করার পর চিবুকের নীচের দিকে 


লেনিন রপে-_ স্রধীর দে মেকআপের ক্রাশে-_- লেখক 
নীচে-অজিত ব্যানাজি-_ষ্টাইলাইজ মেকআপ 
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দাডিয়ে ₹ হিবন্ময় মুখোপাধ্যায়, সমীরণ বিশ্বাস দীপক বিশ্বাস, 
দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়। 

বসে; নন্দছুলাল দে, রেখ। চযাটাজখ, শ্যামল চন্দ্র, বিভাস কু$, 
অজয মুখোপাধ্যায় ( উপরে-_ মেকআপ বক্স ) 
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দাড়ির কোন অংশ ঝুলে বা বেরিয়ে থাকবে না এবং দাড়ির গঠন খুব স্বাভাবিক 
বলে মনে হবে। দাড়ি, গোঁফ, জুলফি গ্রভৃতির জন্ত কাঠের মুণ্ডে জালকাপড় 
সংযুক্তির পুর্বে সাদা কাগজ বলিয়ে এই কাপড় সংযুক্ত কর ভাল। কারণ, 
কাঠের মুণ্ডে পাতলা জালকাপড়ে এই দাড়ি, গোঁফ বা জুলফির আকৃতি 
চিহ্নিত করা অন্থবিধাজনক | সেকারণ, নীচে সাদ! কাগজ বা পেন্সিলের 
সাহায্যে আকুতি চিহ্নিত করা যায় এমন ধরনের কাগজ বপিয়ে জালকাপড় 
সংঘুক্ত করা সঙ্গত। এইভাবে জাল কাপড় সংযুক্দির পর পেন্সিলের সাহাঁষ্যে 
বাড়ি, গোঁফ বা জুলফির নকৃশা অক্কিত করে নিয়ে (জালকাঁপড় সংযুক্তির 
পূর্বেও কাগজ খণ্ডে নকৃ*] অঙ্কিত করে নেওয়া যেতে পারে) পুঝোক্ত 
কাটার (চুল সেলাইয়ের কাটা) সাহাষ্যে সেলাই করে প্রয়োজনানুরূপ 
পরিমিত চুলকে সংযুক্ত করতে হবে । চুলকে সেলাই করে সংযুক্ত 
করার সমক্ঘ দাঁড়ি, গোফ' জুলফি প্রভৃতির বিভিন্ন অংশে চুলের 
গতিপথ সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই সকল 
অংশের চুলের গতিপথে অনুসরণ করেই এদের গতিপথকে নির্ধারণ কর! 
বাঞ্চনীয় । 

দাঁড়ি, গোঁফ, জুলফি প্রভৃতিতেও নীচের দিক থেকে সেলাই আরম্ত করা 
হয়। নীচের দিক থেকে সেলাই আরম্ভ করে ক্রমশঃ উপরের দিকে যেতে 
হবে [চিত্র-২৭(৩) ও (5)]। উপরের দিকের প্রাস্তগুলি হচ্ছে সেলাইয়ের শ্ষে স্তর। 
এগুলির আক্ার-আকরুতির উপর চুল সংযুক্তির পারমাণ শ্ভিব কপবে। যদ্দি 
পাঁতল] করে নির্মীণের প্রয়োজন হব, তাহলে সংযুক্ত চুলের পরিমাণ হবে কম এবং 
ধর্দি মোটা করে নির্মাণের প্রয়োজন হয, তালে চুলের পরিমাণ হবে অধিক 
অর্থাৎ গ্রাতিটি গুচ্ছকে একটু মোটা করে বা গুদ্বগুলিকে কাছাকাছি সংযুক্ত 
করতে হবে। দাড়ি, গো, জুঁলফি প্রভৃতি অপেক্ষারুত পাতলা হয়ে থাকে 
বলে চুলের (বা গুচ্ছের ) একটি মাত্র গিট, ব' গ্রন্থি সি কর! হয়। ছুইগি ট, 
হিতে গি'ট, মোটা হয়ে যায়। গৌফ নির্মাণে সাধারণতঃ ছই গিট. ব্যবহার 
অঙ্গরচনা---১৪ 
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করা হয় না। সুক্ষ গেঁফের জন্য একটি মাত্র চুলের এক একটি গুচ্ছের একটি মা 
গিট, সৃষ্টি করা হয়। 

ধাড়ি, গৌফ প্রভৃতি নির্মাণে একাধিক বর্ণের চুল ব্যবহার করা যেত 
পারে। যদি কালো দাড়ি নির্মাণের প্রয়োজন হয়, তাহলেও দাড়ির নীচে: 
দিকে এবং মধ্যভাগে কালো! চুল ব্যবহার করে উপরের প্রীস্তভাগে গাড় বাদাম 
চুল ব্যবহার কর! যেতে পাঁরে । এইভাবে দাড়ি, গোঁফ, এমনকি পরচুলাতে- 
বিভিন্ন বর্পের ৮লকে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যেতে পারে । এতে স্বাঙাবিকত 
অনেক বেশী বৃদ্ধি পাঁয়। কাঁচা-পাঁকা দাড়ি, গোঁফ, জুলফি, পরচুল] প্রভৃি 
নির্যাণেও কাচা এবং পাক? চুলকে মিশ্রিত করে (সেলাইয়ের মাধ্যমে মিশ্র 
করে ) ব্যবহার করা হুয়। 

এইভাবে দাঁড়ি, গৌঁফ, জুলফি প্রভৃতি নির্মাণের পর কাঁচির সাহায্যে ছেঁটে 
গ্রয়োজনীর আকুতি স্যষ্টি করার পর যদ্ত্রের সাহায্যে (চাপ-যন্ত্র এবং কৌোকড়ান 
যন্ত্র) একে সুবিন্তস্ত করে নিতে হবে । অতঃপর কাঠের মুণ্ড থেকে খুলে নি 
বদ্ধিত জালকাপডকে কেটে ফেলে ব্যবহারোপযোগী করে নিতে হবে। এ: 
পদ্ধতিতে নিগিত দাঁড়ি, গেফ, জুলফি প্রস্তুতি স্পিরিট গাম, তরল-ল্যাটেকৃস 
গ্রভৃতির সাহায্যে মুখমণ্ডলে সংযুক্ত কর] হয়। 

এইভাবে পাতলা হুতি, সিক্ধ বা নাইলন জাল কাপড়ের উপর সেলাই কে 
কৃত্রিম ভ্র-ও নিাণ করা যেতে পারে । 

কেটে বসান দাঁড়ি, গৌঁক, জুলফি প্রভাতি 

কেটে বসান দাড়ি, গোঁফ, জুলফি প্রভৃতির জগ্তও উল্লিখিত ছুই শ্রেণী? 
চুলই-_আ দল চুল এবং কৃত্রিম চুল, ব্যবহার কর! হুয়। কাপড় বা জালকাপড়ের 
উপর সেলাই করে নিগিত দাঁড়ি, গৌফ বা জুলফি একবার প্রস্তুত করে বারবার 
এমনকি বহুবার পর্যন্ত ব্যবঞ্কার করা যেতে পারে; কিন্তু কেটে বসান দাড়ি 
গেৌফ ব| জুলফি একটি মাত্র অনুষ্ঠানেই ব্যবহার কর] যেতে পারে। এই জাতী 
দড়ি, গৌফ ব| জুলকি গ্রস্ততে নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে বেশ কিছু সময়ও ব্যয়িত 
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হয়। কিন্তু তবুও খরচের দিক বিবেচনা! করে (জালকাঁপড়ের উপর নির্মাণ 
অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য ) নাট্যান্ুষ্ঠানের পুর্বে এই পদ্ধতিতে দাঁড়ি, গোঁফ, ভুলফি 
প্রভৃতি নির্মীণের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতেও কাচা, পাকা, কীচা-পাকা, 
লালাভ বাদামী, গাঁড় বাদামী প্রভৃঠি মে কোন খধর্ণের বা যে কোন ছুই ব! 
ততোধিক বর্ণের চুলকে মিশ্রিত করে দিয়ে যে কোন আকার-ারুতি বিশিষ্ট 
ফাঁড়ি, গোঁফ, জুলফি শিশ্নাণ করা যায়। এজন্ত চুল বা ক্রেপ চুলের মিশ্রণের 
বিষয়ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 

চুল বা ক্রেপ চুল সাধারণতঃ হুই বা তিনটি সথতার সাহায্যে দড়ির মত 
করে পাকান থাকে (প্রস্ততকারকগণ এইভাবেই একে প্রস্তুত করেন_-পরচুল 
নির্মাণের চুল ব্যতীত )। ব্যবহারের পূর্বে একে খুলে শিয়ে এবং প্রয়োজন মত 
ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হয়। চুপকে এইভাবে পাকিয়ে রাখার ফলে 
লাধারণতঃ কৌকড়ান অবস্থার স্থষ্ট হয়। ব্যবহারের পূর্বে প্রয্মোজনে ছুইটি 
উপায়ে একে সোজ] করে নেওয়। যেতে পারে । প্রথমতঃ), ক্রেপচুলের ক্ষেত্রে, 
খানিকটা চুলকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডান হাতের 'আঙ্গলগুলিকে জলে ভিগ্সিয়ে, 
দেই ভিজা আল্গ,লের সাহায্যে চুলগুলিকে সৌজাভাবে টেনে টেনে । এইভাবে 
কয়েকবার টানার পরই দেখতে পাঁওয়। যাবে যে, চুলগুলি প্রায় বা সম্পূর্ণ 
সো! হযে গিয়েছে । কিন্ত, আনল চুলের ক্ষেত্রে এইভাবে কৌকড়ান 
অবস্থাকে দৌজা করা যায় না। এই শ্রেণীর চুলকে'দে।জ! করার জন্ত গরম 
তাপ ও চাপ ব্যবহারের প্রয়েজন হয়। পাকান চুলের হতাগুলিকে ছাড়িয়ে 
নিয়ে স্বল্প পরিমাণ জলে ভিজিয়ে গরম ইন্ডিরির সাহায্যে চেপে একে সোজা 
করে নেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে দাড়ির চুলকে কৌকডান দেখাবার প্রয়োজন, 
সে ক্ষেত্রে একে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজান্ুজি ব্যবহার করা! যায়, কিন্তু যে 
ক্ষেত্রে সোজা দেখাবার প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে উদ্লিখিত উপায়ে চুলকে সোজা 
করে নিয়ে ব্যবহার করা! হুয়। আবার সোজা চুলের সাহায্যে দাঁড়ি প্রস্তুত 
করার পর যস্ত্রেরে সাহায্যও তাকে নানা ভাবে কৌকড়ান করে 
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তোল] যায়। চুলবা ক্রেপ চুলের সাহায্যে কেটে বসান দাড়ি, গোঁফ ও 
জুলফি নির্মাণের পদ্ধতিতে কিছুটা তারতম্য আছে-_অর্থাৎ চুল বা ক্রেপকে 
কাটা এবং বসানর মধ্যে কিছু ভিন্নতা রফেছে। তাই এগুলির নির্মাণ পদ্ধতি 
সম্পর্কে স্বস্্রভাবে আলোচনা করা আব্শ্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে, শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দাঁড়ি "গাঁ বা জুলফি--যাই হোক না কেন, পেন্িলের 
সাকাষে] মুখমণ্ডলের নির্দিষ্ট অংশে একটা প্রাথমিক আকারে চিত্রিত করে নেওয়! 
অবশ্তুই কর্তব্য । 

(ক) দাড়ি £_[ চিএ২৭ (ক, খন, গু, দ)? 

ক্রেপ প্রভৃতি ব্যবহারের পূর্বে দাড়ির আকার আকৃতি সম্পর্কে একট! সুস্পষ্ট 
ধারণা স্থষ্টি হওয়া প্রয়োজন । দাড়ির আকার "মাকৃতির উপর চুপ বা ক্রেপ 
চুলের পরিমাণ এবং খণ্ডাংশ ব্যবহার বনু অংশে নির্ভর করে। মোটা এবং 
বড় দাড়ির জন্ত বেশী পরিমাণ এবং স্বভাবতই ছোট এবং পাতলা দাড়ির জন্য 
কম পরিমাণ ক্রেপ ব্যবহার কর হয়। নাটা চরিত্রের প্রয়োজনে নানা আকার 
অংকৃতি বিশিষ্ট দাড়ি নির্মাণের প্রয়োজন হয়। দাড়ির এই নানা আকার 
আকুতি সাধারণতঃ জাতিগত, পরিবেশগত, বিশেষ চরিত্রগত, বয়সগত প্রভৃতি 
বিষয়গুলির দ্বার অনেকখানি প্রভাবিত। কিন্তু তবুও একে কোন এক 
বিশেষ গণ্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাই আকার আরুতি 
সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া বাস্তব সম্মত নয়। নাঁট্য চক্রিত্র বিশ্লেষণ পূর্বক বিষয়টি 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঙ্গত। 

পুরে] দাঁড়ি নির্মাণের জন্ত সাধারণতঃ চার বা পাঁচ খণ্ডে ক্রেপ চুলকে 
ব্যবহার করা হয়। এর চেয়ে অধিক সংখ্যক খণ্ডও ব্যবহ্থার করা চলে । এই 
থণ্ডগুলি বাবহারের পূর্বে বাদামী রঙের পেম্সিলের সাহায্যে হালকাভাথে 
দাড়ির একট! নকৃশা অঙ্কিত করে নেওয়া যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থাগণের 
পক্ষে দাড়ির আকার সৃষ্টিতে কিছুট] সুবিধ! হবে। এইৰান দাঁভির মত পাঁকান 
ক্রেপ চুলকে খুলে ল্প পরিমাণ চুলকে আলাদা করে নিয়ে 'অপেক্ষাকৃত পাতলা 
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প্রায় ছুই থেকে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া একটা খণ্ড প্রস্তত করতে 
-বে। ক্রেপ চুলের এই খণ্ড প্রস্থ সম্পর্কে লক্ষ বাঁধতে হবে যে, এর মধে) 
মালগ! চুলের টুকরে! বাঁ অমিশিত চুপ যেন আলগাভাবে না থাকে। 
এদশ থাকলে অর্ভনস কালে স্মালগ' চুল খুলে বেরিয়ে আসহত পারে। 
এক্সন্য, প্রয়োজন দনে হলে চিবণীর সাঁত!যো আ-ডে এই আলগা চুপগুলিকে 
॥রিয়ে ফেপতে হবে। এইভাবে খগ্ডটিকে প্রন্থত কবে পিয়ে এর গোড়ার 
দকে সোজা'ভাবে কেটে 1চনুকের ঠিক নীচের '*শেই লাখাতে হবে। গথমে 
হালকা দাঁবে গাঁন লাগিয়ে শিবে খণ্ডটব আজাভাঁবে কাটি আশ চিবু্কের 
গার ঠিষ্ক নীচে দিবে, বকের আকার আনুয।শী খশিয়ে ভিগে কাণডের 
পাহাষো চেপে দিতে হবে। এই খণ্ডটি চিবুকের নীচে থেকে গলার সংযোগন্থল 
শর্স্ত বিস্ৃত হবে, যানে দর্শক্কন্থ।ন থেকে উচ্চ মঞ্চে দগু'ঘদান অভিনেতার এ 

ংশ দাড়ির কেশবিহীন বলে মনে না হয়। অবশ্য, যি কোন ক্ষেত্রে উক্ত 

ংশে দাড়ি দেখাখাব প্রয়োক্ছন না] হন্গ, তাহলে সেক্ষেত্রে এঈ খণ্ডট এ বহাবের 
প্রয়োজন নেই। এরপর শপেক্ষাককহ মোটা এবং চ৭ডা ( শধিঙ্ক চুপ বিশিষ্ট) 
অপর একটি খণ্ড (২য় খণ্ড) অগ্রনূপভাবে প্রন্থত করে নিয়ে চিবুকের উপবেের 
অংশে দা'ড়ব 'আকার (নকৃণা) মন্বঘাধী কেটে নিয়ে গমের সাহাযো সংযুক্ত 
করতে ₹বে এবং পূর্বোক্ত ভিঙ্গে কাপডেব সাহাযে) চেপে এলিয়ে দি. হবে। 
শ্রর্ণীয়ু যে, ক্রেপ বদাবার প্রচ ক্রেঘেই ভিজে কাপছে? সাগাযে অনুরূপ 
চাঁপ স্থষ্ট করতে হবে। ভিজে কাপঙের সংস্পবে "সাপায় “পরি গ!। পকিয়ে 
শিয়ে ক্রেপ ব| চুলকে চর্ধের সংগে আটকে র।খবে। গঠিত কাপডের অচাৰে' 
আজ,লকে জল ভিজিয়েও এই কান কর? যেসে পাবে কিন্তু এট অন্তবি [জনক । 
আঙ্গলে ম্পিরট গাম গেগে গেলে পববন্ঠী স্তঃর অন্ত বধা দেখ দেবে। 
সুতরাং এক্ষন্ ভিদ্ষে কাপড়, স্পঞ্জ, ভোয়।পে প্রহৃতে ব্যণগার করাই সবিধা- 
জনক। অতঃশর দাড়ির-ছুই দিকের অংশের জ একটু বড় আকারের দুঙ্ট 
খণ্ড প্রন্তত করে নিষে, তাকে কিছুটা বাকাভাবে কেটে (ৰা “দাজাভাবেও 
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কাটা যেতে পারে) পূর্বে অঙ্কিত নকৃশার মত করে (বা যেরূপ আকার 
প্রয়োজন ) সংযুক্ত করতে হবে। এইভাবে ক্রেপের খগ্ডগুলিকে প্রয়োজপীয় 
নকৃশীর আকারে ভালো! করে মুখমণ্ডলে সংযুক্ত করার পর কীঁচির সাহাষ্যে 
খানিকটা করে অংশের গোড়ার দিকটা চেপে ধরে, চিরুণীর সাহায্যে চুলগুলিকে 
মিলিয়ে দিতে হবে। এইভাবে চিরুণী ব্যবহার করায় একদিকে যেমন 
চুলগুলিকে মিলিয়ে দেওয়া! হবে, অন্যদিকে তেমনি আলগ! চুল অপসাৰিত, 
হয়ে চুলগুলি পরিফ্ষার ও বিম্তস্ত হবে। এর পর দাড়র পূর্ণ রূপ স্থির জন্য 
অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অংশকে কাঁচির সাহায্য ছেঁটে দিয়ে ছুই হাতের 
সাহায্যে সুবিন্তত্ত করে তুলতে হবে। প্রয়োজন হলে চোয়্ালে বা তার 
বাইরের দিকেও হালকাভাবে গাম ব্যবহার করে এ অংশে চুলকে বিন্যস্ত করে 
দেওয়া যেতে পারে। 

এইভাবে ক্রেপ চুলকে সংযুক্ত করে এবং কাচির সাহায্যে ছেঁটে দিয়ে 
প্রয়োজনীয় যে কোন আকার-আরুতি বিশি্ দাঁড়ি নির্মাণ করা যেতে পারে। 
ছোট দাড়ি (যেমন-_গ্নেঞ্চ কাট, প্রভৃতি ) নির্মাণের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ 
খণ্ড দুটি বাবহারের প্রয়োজন নেই। মোট কথ!, দরাডির আকার আকুতি 
অনুসারেই ক্রেপ চুল ব্যবহার করতে হবে। যে অংশে আকার সৃষ্টির জণ্ত 
যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই ব্যবহার করতে ₹বে। 

বিভিন্ন বর্ণের রেপ ব্যবহার করে বিভিন্ন বর্ণের দাঁড়ি, গোঁফ গ্রভৃতি নির্মাণ 
কর] যেতে পারে (যমন কাঁচা, পাকা, লালাভ বাদামী, গাঁঢ় বাদামী ইত্যাদি)। 
কাচা-পাক] দাড়ি নির্মাণের জন্য যেমন মিশ্রিত ক্রেপ ব্যবহার করা হয়, তেমনি 
দাড়ি নির্মাণকালে কালো! এবং সাদা ক্রেপকে মিশ্রিত করে নিয়েও ব্যবহার 
করা যায়। আবার শুধু মাত্র কালো ক্রেপের দাড়ি তৈরী করে নিয়ে তার 
প্রয়োজনীয় অংশগুলিতে পরিমাণ মত সাদা ক্রেপ বসিয়ে এপ করা যেতে 
পারে। 

কেটে বসান দাঁড়ি, 'গঁফ প্রভৃতি তৈরী সম্পূর্ণ করার পর অনুষ্ঠান চল! 
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কাল পর্যস্ত এর আকার আকৃতি অপরিবর্তিত রাখার জন্ত চুলে ব্যবহৃত ল্যাকার 
স্প্েব্যবহার কর] উচিত । 
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কেটে বসান গোঁফ নির্মাণেও ছুই খণ্ড ক্রেপ চুল ব্যবহার করা হয়। পুর্ব 
শদ্ধতি অনুযায়ী খানিকটা! ক্রেপ চুলকে (পরিমাণ মত) ছাড়িয়ে নিবে ছুই 
হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে ছুই প্রাস্তকে টেনে আলাদ1 করে * আবার এক 
জে মিলিয়ে এবং আবার ছড়িয়ে (অন্তত: ৩/৪ বার ) চুলগুলিকে ভাল করে 
মলিয়ে নিতে হবে। অতঃপর এক প্রান্ত বা হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে চেপে 
ধরে অবশিষ্ট অংশ চিরুণীর সাহাযো পরিষ্কার করে নিতে হবে। এইভাবে 
সম্পূর্ণ খগ্ডটিকেই পরিফাঁর করে নিতে হবে ; যাঁতে এর মধ্যে কোন চুল আলগ? 
ভাবে থেকে না যায়। এবপর খগও্টিকে কিছুটা হেলাঁনভাবে (ব! 
মোজাভাবে) কেটে নিতে হবে। এইভাবে ছৃটি খণ্ড প্রস্তত করে নিয়ে 
[খমণ্ডলের গেঁফের অংশ গামের সাহায্যে সংযুক্ত করতে হবে। বলাবাহুল্য 
প্রয়োজনে পূর্বাহ্নের পেছ্সিলের সাহায্যে এর একটা নকৃশা 'অফ্কিত করে নেওয়। 
যেতে পারে । খণ্ড ছুটিকে উপযুক্ত করার পব এবং গাম সম্পূর্ণ শুঁকিয়ে 
যাবার পর, পুরোল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী চিরুণীর সাহায্যে পুনরায় আচড়ে 
আলগা চুলগুলিকে সরিয়ে ফলে, কাচির সাহায্যে কেটে নিয়ে আবশ্যক মত 
আকৃতি গঠন করতে হবে । আকৃতি গঠনকালে প্রয়োজন হলে অল্প পরিমাণ 
1ম ব্যবহার কর! যেতে পারে। এইভাবে ক্রেপ চুলকে কেটে বসিয়ে বড় 
গোঁফ, মোটা গোঁফ, ছোট গোফ, ঝোলা গে।ফ, টা গৌফ প্রভৃতি যে কোন 
আকার আকুতি বিশিষ্ট গেফ নির্মাণ কর] যেতে পারে। 

ক্রেপকে কেটে বাসিয়ে যেমন দাঁড়ি ও গোঁফ তৈরী করা যায়, তেমনি কৃত্রিম 
ক্ষ, জুলফি গ্রস্থতিও তৈরী কর! যায়। এদেরও পির্নণ পদ্ধতি দাড়ি গোঁফের 
অনুরূপ। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দাড়ি, গেঁফ, জুলফি, ক্র গ্রভৃতির বিভিন্ন 
অংশে চুলের গতিপথ ভিন্ন ভিন্ন। ন্থতরাং কৃত্রিম উপায়ে এগুলি নিমাণকলে 
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বিভিন্ন অংশের চুলের গতিপথ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় 
এগুলির বাস্তব রূপ স্য্টিতে অন্ুবিধ। দেখা দেবে। ৃ 

মনে রাখা দরকার যে, অঙ্গ রচনা শিল্প যে কোন শিল্পকলার মতোই বছ 
সাধনা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারাই আযত্ব-সাধ্য। বিগ্যাটিব উপর যেহেতু নাটা 
প্রযোজনার প্রাণবন্ত নিরশীল-_সেইহেতু কোন কারণেই একে অবজ্ঞা কর 
উচিত নয়। আশা করি নবীণ শিক্ষার্থীর এ বিষয়ে সচেতন হবেন । 


